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চারুমুদ্রণ যন্ত্্ে। 


সসপ্প 


শ্রী ১৮৯২,। 


হ উনেশন নাগি কক 





৩৬ গেলিমাতন 





বে গ্রাট 


গলা, কলিকাতা । 





ভূমিকা । 


ক দিকে বাঙ্গালা ভাষায় পথ-প্রদশিকা পৃশ্টিল্গার বিরল- 

প্রচার অপর দিকে দিন দিন বাক্ষাঙ্গা ভডরলোকদিগের 
দেশপধ্যটনের প্রবৃত্তির বুদ্ধি দেখিয়া এই পুশ্তিকা খানি প্রণাত 
ও প্রকাশিত হইল। ইহা এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা ও বুন্দাৰন, 
দিল্লী, লক্ষৌ প্রভৃতি পুর্বাভারত-রেলপথসংলগ্ন কতিপথ 
প্রধান প্রধান স্থানের দ্রষ্টবা পদার্থ সকলের পথ-এাদর্শিকা 
মান্্। কিন্ত ধাহারা প্রথম প্রথম হৃষণে বহির্গত হন, ক্টাহার! 
সর্বাগ্রে এই পথই অনুসরণ করিয়া থাকেন। এখানি ঠাহাঙের 
বাবহারোপযোগী হইবে আশা করা ঘায়। 

এই গ্রস্থখানি পথ-প্রদর্শিকা, বাক্তিবিশেষের ভ্রমণ 
বন্বান্ত নহে। ইহাতে প্রসিদ্ধ দ্র্টবা পদার্থ গুলির গঠন, 
আকুতি ও রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; দ্র্বা পদাথ 
সকলের সহিত যে কিছু এতিহাসিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট আছে 
তাহার যথাযথ বিবরণ দিয়াছি পাছে ছুর্কোধা হয় এই 
আশঙ্কায় এ বিবরণ গুলি অনেক সময় প্রয়োজনাতিরিক 
দীর্ঘও করিতে হইয়াছে । কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত 
কিরূপ আছে তাহাও সাধারণভাবে নির্দেশ করিয়াছি । 

এই মকল স্থান পরিদর্শন করিতে আমাদের ১৩ দিন 


15 অক্টার্লনি হইতে [ ভূমিকা । 


এশা 





লাগিয়াছিল ; কিন্ত আরও ৩দিন অধিক ফমস্» পাইলে ভাল 
হইত-_ফতেপুর শিকরি ১ দিন, দিনী অতিরিক্ত ১ দিন, লক্ষ 
অতিরিক্ত ১দিন। বে নিয়মে যে দিবস যতটা পরিদশন 
করিলে এত অল্প সময়ে এ নকল স্থানের পরিদ্শন শেষ হইতে 
পারে, দ্র্টবা পদার্থ গুজিক্ে সেই ভাবেই শৃঙ্খলাবন্ধ করা 
হইয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ আমাদিগকে এই রেলপথের 
শাখা রেলপথ সংলগ্র ইট প্রসিদ্ধ স্তান ছাড়িতে দিতে হইয়া 
ছিল-__গপ্পা (বিশে; বুদ্ধ গয়া ) এবং বারাণসী। 

ভ্রমণকাবী মাত্রেরই এক খানি পথ-প্রদশিকা সঙ্গে লওয়া 
বিশেষ আবগ্তক । বাহারা এত টাকা খরচ করিতে যাইয়া 
এক খানি পুস্তক ক্রয়ের যংসামান্য অর্থবায়বিষয়ে কার্পণ্য 
করেন, তাহারা অজ্ঞাতসারে এক মহীভ্রম করেন । এরপ পুস্তক 
বাতীত কোথায় কিকি দেখিবার আছে নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য 
হয়। দিরী প্রভৃতি স্থানে পথ-প্রদর্শক পাওয়া যা বটে ; কিন্তু 
তাহাদিগের নিকট হইতে উতিহাসিক ঘটনার শুদ্ধরূপে 
বিকৃতি অবশ্তই আশা করা যায় না। অথচ ইহারা ন্যুনকল্পে 
প্রীতদিন ১২ টাকা হিসাবে চাঞ্জ করিয়া থাকে। শুদ্ধ স্থান 
নির্দেশের জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে লওয়া বৃথা ব্যয় মাত্র। পথ- 
প্রদরশশিক1 দেখিরা বে স্থানে যাইতে চান, গাড়োয়ানকে সেই 
নাম বলি দিলেই সে আপনাকে তথাম্ব লইয়া যাইবে। 
সেখানে পৌছিলে তথাকার ভৃত্যবর্গ আপনাকে সঙ্গে করিস 
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সকল অংশ দেখাইবে। তাহারা এজন্য যৎসামান্য বকৃসিস্‌ 
আশা করিম? থাকে। 

ভ্রমণকারিগণ সঙ্গে কত অর্থ লইবেন অনেক সময়ই তাহার 
ভিসার করিয়া উঠিতে পারেন না । আমরা মোটামুটি একটা 
হসাবদিতেছি ১-_রেলভাড়া বত লাগিবে, খাওয়া দাওয়া এবং 
পারদশনকালীন গাড়ী ভাড়া ইত্যাদিতে তত, এবং দ্রব্যাদি 
কুয়ের জন্য উহার দ্বিগুণ সঙ্গে লওয় বাঞ্চনীয়। ৪ জন এক 
সঙ্গে গেলেই ধ্ূপ হিসাবে চলে, নচেৎ 'একক বা ছই জন 
এক সঙ্গে গেলে পরিদর্শনকালীন গাড়ী ভাড়া প্রভাতি অপেক্ষা- 
ক্লুত অধিক লাগে। 

ভ্রমণ এবং পরিদশনকালে যাহাতে এই পুস্তক! থানি 
সর্বদা সঙ্গে রাখিতে অন্থুবিধা না হয়, তহনেশো ইহার আকার 
কুদ্র করা হইয়াছে। 

উপসংহারে আহলাদের সহিত এবং সক্কৃতদ্তঙদয়ে স্বীকার 
করিতেছি যে বেখুম-কলেজের মনোবিজ্ঞানাধ্যাপক আমার 
পরমবন্ধু অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বি, এ, মহাশয় এই পুস্তিকা খানির প্রুফ আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়া ইহার ভাষার যথাযোগা সংশোধন করিয়া দিয়া শ্সেহ- 
পর্ার়ণতার পরিচয় দিয়াছেন । 
কুলিকাতা 5 ২ সে অ্টোবর সথ গ্রন্থকার ॥ 


সূচী। 


+** অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে প্রসিদ্ধ দ্রষ্টবা পদার্থ গুলির 
নাম উল্িখিত হইয়াছে । 


বিষয় পৃষ্টা 
বকৃসার ৮০, 2 পা ১__:৫ 
দুময়াওনের রাজবাটা ; সতীর মন্দির ... রি ঢা 
বিশ্বামিত্রের আশ্রম ও তপোবন .. ৫ ০৮০ 
বক্সার ছুগ ; রামরেখ। ঘাট ০ - ৪ 
এলাহাবাদ .... ৮১০ ভাই 
নগরের ইতিহাস ; থাকিবার স্থান ইতাদি রি 
খনর বাগ; সরাই ... রঃ রি 
এলাহাবাদের বমুনা-সেতু ৮ লগ »*ত ১১ 
ভরঘাজের আশ্রম ূ 
এলাহাবার্জ ছুর্গ ... 8 
বেণী ঘাট রি রর রা 
অক্ষয় বট এ কি ৯৮৬ ৬৩০৬ ৪ 


এলাহাবাদ দুর্গের অশোক-্তব্ত ... . ... ১৫ 
| মুইর কলেজ; সবৃজিঃ) বাগ শ ৯৮ ০৯ ১৮ 
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আগ্রা 22 ৪ রা ২২৭৩ 
নগরের ইতিহাস ; থাকিবার স্থান ইত্যাদি 22 
ভাজ মহল... টা রে ট ২৪ 

তাজ ছ্বার ১4. টু টি ১০২৪ 
'ভাজ-পথ ; তাজ উদ্যান রব টে ২৬ 
তাজ মন্দির ... ৪ লা দা 
তাজের নক্সা ও আকৃতি ৫ এ ২৮ 
তাজের বৃহৎ প্রকোষ্ঠ 5 2 ৮ ২৯ 
তাজ গম্থুজের প্রতিধৃনি রঃ রঃ ১ 
বিভিন্ন সময়ে তাজের কান্তি ... ৪8 ৮ ৩২ 
তাজের ইতিহাস রি নর ১৫ ৩৫ 
তাজের কারুকরগণ 5 চি ০৮০ ৩৭ 
তাজের উপকরণ  *.. রি ১ ৩৭ 
ইতিমাছ্দদৌলা 538 4 25 উজ 
ইতিমাছদ্‌ দৌলার জীবনী ; স্থরজাহান রী ৮১ 
ইতিযাহত দৌসার করব ৪ ০০ ৪৩ 
রাম বাগ . 5 ০ রঃ ৪৬ 
হর্গ বা রাজপ্রানাদ রঃ র্‌ ১০ পভ 
শের প্রাকার ও পরিখা; ছৃ্গন্বার ... তত 9৬ 
দিওয়ানে আম ... রং রঃ ০০৯৪৮ 
যচ্ছিভবন ; দিওর়নে খাস এ নর ৫২ 
নন্দন বুরুজ , পচিশি ঘর -- ** ১০ ২ 
অঙগুরী বাগ ; খাস মহাল শিশ মহাল -০* ৫৫ 


7০ অস্টীর্লনিহইতে [শচ 


আগ্রা (ক্রঃ) 
সোমনাথ মন্দিরের দ্বার ২, রা ৫৮ 
জাহাঙ্গীর মহাল : ফোধবাই মহাল; বাদপাহদিগের 


রাজপুত কৃমারী পরিণয় ; জয়মন্্র ও পত্ত ... ১১ ৬৭ 
লুকোচুরি খেলার স্কান... নু ১ ৬ 
মতি-মস্জিদ-.. বি ১২৪ ১.১ ৬৪ 
বাদসাহদিগের দৈনিক জীবন পু ১2 ৬৭ 

জামে মস্জিদ ..- ১ ১০৩৮ 
(সেকেন্দরা বা আকবরের রি হা টা ৬ম 
সেকেন্দরা অফ্েনেজ-ব্যান্ত্র গুহায় মানুষ; সেকেন্দর 
সাহের সমাধি হত্যা রঃ টি ১ ৭১ 
ফতেপুর শিকরি তত তত ৭8-৮০ 
নগরের ইতিহাস ; ফকির সলিম চি্তি... চু ৭৪ 


ছষ্টবাপ্দার্থ 22 মে ০০ ৭৭ 


বুন্দাবন:'" নর ৮১--৯২ 
ইতিহাস ; অধিবাসী ; টনি র্য ১. ৯$ 


সষ্টবা পদাখ" হর রর ৯০০ ৮৭ 
বৃন্ধাবন ও চতুষ্পান্বস্থ স্থান 22 রি ১১ ৯০ 
গোবতন পবধত ; রণজিৎ সিংহের কবর হম... ৮ ৯১ 
মধুর! 25 253 "৯৩7৯ ০১ 


বখরের ইতিহাস ; কংশ ; কৃষের, জন্ম... ৪ 9৯ 
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মথুরা (ক্রঃ) 


কৃষ্ণের অবতারত্ব লইয়। বিসম্বাদ ৫ ১৪. ৯৪ 
বৌদ্ধ স্থান শপ টি ৮42 ৯৫ 
মামুদের মথুর1 আক্রমণ ও লুষ্ঠন 5 তত ৯৬ 
হাভিঞ্জ-দ্বার; বিশ্রাম-ঘাটে দীপারতি... ৯৮ 
মান মন্দির । কংশের দুর্গ ইতাদি রে ই ৫১৪৯ 
দিল্লী -" টঃ ৬ ১০২--১৭৯ 
নগরের ইতিহাস ০০১০২ 
নগর প্রাচীর 52 ০ ৫ ১০৪ 
থাকিবার স্থান ইত্যাদি ... ১৪ ১০১০৫ 
টাদনি চৌক ; ঘড়ী-ঘর ; কৃইন্‌স্‌ গার্ডেন ;. যাদুঘর ১০৬ 
কোতোয়ালি ; টেগ বাহাদুরের আম্মবিসর্জজন ১০৮ 
সোনেরি মস্জিদ ; নাদির সাহকর্তৃক দিলী ধূংস ১০৯ 
সিপাহীযুদ্ধের হুচনা ; উইলোবির আত্মবিসঙ্জন ... ১১৪ 


কাশ্মীরি দরওয়াজ। ; ফতেগড় ; নিকল.সনের সমাধি ; লাডলো 
কাস্‌্ল, ; নিশান ঘর 9 হিন্দুরাওর ভবন... ১৮০ ১২৩ 


ফতেগড়ের অশোক-্তস্ত 2 ৫ ১৫ 
স্বৃতি-চিহ্ ৪ হন ৪৫ 55১২৬ 
জামে মস্জিদ তে এ 55 ১২৩ 
হর্গ বা! রাজ-প্রাসাদ টি 2 *২০ ৯২৯ 

সলিষগড় ছর্গ ... ই ট্‌ ১২৯ 


নক্কারখানা ; দিওয়ানে আম * ৯৯ 5০১৩ 
দিওয়ানে খাস $ যয়ুরাসন ... টু ১৩১ 


॥%০ অক্টীর্পনি হইতে [ সুচী 
দিল্লী (ক্রঃ) 
বিচিত্র শ্বেত-মন্ম্বর পার্দা ; 4৪ ১. ১৩৪ 





রঙ মহল 2 নে ১৩৫ 
হান্মাম বা ম্ানাগার কর ৪২১ ১০১৩৬ 
মতি মস্জিদ নর ৪৪ ন ১৩৪ 
হায়াৎ বক্স বাগ বটি নর ১১১৩৬ 
লাহোরি দর্লওয়াজার পথ ৪ ৯১ ১৩৭ 
দুর্গ নিশ্মাণের ইতিহাস *** রর ১৩৭ 
ফিরোজ সাহের কোটলা, ফিরোজ সাহের রাড: ১৪০ 
শের সাহের নগরের পুরদ্বার ..* শ ১০৮০ 88১ 
পুরাণ কেলা বা ইন্রপ্রস্থ ছুর্গ '.. 1 ১৪১ 


শের মঞ্জিল ; কেলা কোণা। মস্জিদ ... 5৭ 
হুমামূনেল্স কবর-বাটিক! ০** রঃ ১৪৪ 
আরব-কা-সরাই 
প্রামানিক সাহ নন হী 

বাউলি ; নিজামুদ্দিন 7 মীর্জা! জাহাঙ্গীরের সমাধি ; 

জাহানারার সমাধি ; মহম্মদ সাহের সমাধি ; আমীর খম- 


কর সমাধি ; চৌবাট্‌ খাস্বা! ; রব ১১১১৪৬ 


সরদর জঙের জি ১৪ * ১৫৩ 


১৫৫ 
বেগম পুর নু ০ ৮ ১৫৫ 
কুতব মিনার নি ৫ ১১,১৫৬ 

কুতবের উচ্চতা ও পরিমাণ ' ... ১৫৮ 


কুতবের লিপি 55 হর ১৫৮ 


স্থচী ] কুতব পর্য্যস্ত। 1৬০ 


দিল্লী (ক্রঃ) 


কুতবের ইতিহান ৩৫ নু ১,১৬০ 
মস্জিদ কুয়তুল ইসলাম হই ৮৮০ ১৬২ 
লৌহ-স্তম্তু ... ০ ্& ১১,১৬৬ 
"অসম্পূর্ণ মিনার ডর 2 ক ১৬৮ 
সম্রাট আলতানসের সমাধি-মন্দির ন্‌ *৮১৬৮ 
আলাই দরওয়াজা ... 48 2১) ১৬৯ 
আলাউদ্দিনের দুর্গঃবা প্রাসাদ... * ১০১৬৯ 
আদম খার সমাধি-মন্দির,-_ভুল তুলিয়া টি ১৬৯ 
মেটকাফ, হাউস 222 লন ১০১৭০ 
জামালি কামালি মসজিদ রঃ ১৭১ 
অনঙ্গ পালের লালকোট্‌ দুগ ; প্রাচীন হিলু দিলী ১৮১৭১ 
জয়সিংহের যন্ত্রমন্ত্র "*. রর ১৭১ 
দিল্লী তোগলকাবাদ নি ১১১৭৪ 
তোগলক সাহের সমীধি মন্দির. *.* রে ১৭৬ 
লক্ষে ৪ বত ৮ ১৮০-ই০২ 
কাইসর বাগ ৪৫০ 5৪১ ১ ১৮১ 
কাইসর পছন্দ, ৪2 ০০১৮২ 
ছত্তর মগ্রিল ; ফারহাৎ বক্স ; টি *“স্থলতান ১৮৪ 


রেসিডেক্দি বাটিক! ৮ ১৮৪ 
দেলখোস বৃক্ষবাটিকা ; মার্টিনিষার ; সেকেন়্ বাগ ... ১৯, 
নজফ আশ্রফ ব সা নজফ ঃ ৭ ১৯৩ 


লক্ষে (ক্রঃ) 


মচ্ছিভবন দ্ুগ : ৫মি দরওয়াজা ; আসফউদ্দৌলা ইমামবারা ১৯৫ 
হোদেনাবাদ ইমামবারা 


নবাবদিশের 5 এালেখা 
সাত খণ্ড 
আলমবাগ 


কাইসরবাশ সংলগ্ন বহিধাটিকা 


কাণপুর ... ক ২৭৩৯ 


মেমোরিয়াল উদ্ান রে 
মেমোতিরাল শীক্ষী ; সাতে চৌড়া ঘাট 


চুনার ৩ 5%. ২ রে ি 
ছ্গ 





শনিবার (৩রা অক্টোবর, ১৮৯১)।-_ 
আমরা অদ্য রাত্রে ডাঁক গাড়িতে আরোহণ করিয়া 
রবিবার (৪ঠা অক্টোবর ) বেলা প্রায় ১০টার সময় 
ম্নানাহারার্থ বক্সার ্েসনে অবতরণ করিলাম । 
বকৃসার। 
কলিকাতা হইতে ৪১২ মাইল। 
সন্নিকটে ছুই তিন খানি “ বানিয়া 
দোকান * (মুদি দোকান ) আছে। তথায় 
থাকিবার অন্ত মৃত্তিকানির্টিতি পরিচ্ছর ঘর ভাড়া 
পাওয়া যার। আমরা যে ঘর থানিতে ছিলাম, 
. তাহা ডাঁকঘরের সহিত এক প্রাঙ্গণে অবস্থিত। 
চলা ফিরার জন্ত বাশের একা, “বগী গাড়ী, 
(পাক্ষি গাড়ী) প্রভৃতি পাওয়া, বায়। একা বাঁশের 
মাচানপাতা ছ্িচক্রযুক্ত এক ঘোড়ার গাড়ী। খুব 
ক্রুত চলে বটে, কিন্ত শিং না থাকাতে বড় ৰাক্‌- 


থাকিবার স্থান 





বায় এবং এতন্নিবন্ধন প্রথম প্রথম বিষম গাত্রবেদন। 


হয়। তবুও নুতনত্বের অনুরোধে একটু অভিজ্ঞতা 


“লাভ করা মন্দ নহে। আতপ চাউল, ছোলার ডা*ল, 


মহিষত্বত, ছুগ্ধ, আটা, ময়দা প্রসৃতি পাওয়া যায়। 
চিনি পাওয়া যায় না। তরকারি বড় একটা মিলে না? 
বিলাতী হোটেল__কেলনারের রিফ্রেন্মেন্ট রুমস্‌। 
সহর ষ্টেদন হইতে এক মাইল দুরে, গঙ্গাতীরে অব. 
স্থিত। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া রেলওয়ে-বিভাগস্থ 


.; অনেক সাহেব সুবো এখানে অবস্থান করিয়া থাকেন। 


. ছুমরাওনের 
যাজবাটা সি 
তীর মন্দির 


রবিবার (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯১।)-- 
অপরাহ্ন ৩টার সময় পরিদর্শনে বাহির হওয়া 
গেল। আমরা সর্ধ প্রথমে হুমরাঁওনের মহারাজ- 
দিগের গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন বাঁজবাটাতে উপনীত 
হইলাম। এক দিকে বিশাল তাগীরথী সেই সুবৃহৎ 
বাটিকার ইষ্ট কময় পাদদেশ বিধৌত করিয়। খরবেগে 
অথচ -নীরবে বহিয়া যাইতেছে । তীরে প্রমোদ- 
মণ্ডপ, বহির্বাটিকার সৌধরাঁজি, চতুদ্দিকে বিবিধ 
পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত উদ্যান-__জল স্থলের এই বিচিত্র 
মিলনে রাজবাটিকার সেই অংশ বড়ই নয়ন- 
স্রীতিকর হইস্বাছে। বহির্বাটিক! এবং অস্তঃপুরের 
ষধ্যস্থলে অপেক্ষাক্কত উচ্চতর প্রাঙ্গণে « সতীর 


বক্সার] কুতব পর্ধ্যস্ত। 


মন্দির * স্থাপিত। পুর্বকালে সেই রাজবংশীয় 


কোন সাধ্বী রমণী এই স্থানে মৃতপতির সহমৃতা! 
হইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে প্রস্তরময় অনতি- 
বৃহৎ বেদির উপরে পাশাপাশি ছুইটি অনুচ্চ শিলা- 
থণ্ড এবং উহাদের সম্মুথে এক এক যোড়া পদচিহ্ন 
প্রস্তরগাত্রে খোদিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্স্থ শিলা 
খণ্ড বেষ্টন করিয়া একগাছি যজ্ঞন্ত্র এবং বামদিকস্থ 
শিলাখণ্ডের কপালে সিন্দুর-লেপ রহিয়াছে । এক 
জন নিযুক্ত পুরোহিত প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা তথায় 
আরতি ও গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিয়া থাকে । রাজ- 
পরিবারের কেহ এই বাড়ীতে পদার্পণ করিলে 
প্রথমতঃ তাহাকে এই মন্দিরে আসিয়! পাদবন্দনাদি 
পূর্বক পশ্চাৎ কার্ধ্যাস্তরে ব্যাপৃত হইতে হয়। সহ- 
মরণ বিষয়ক অনেক সংবাদ জানিতাম ১ কিন্ত 
তাহার কোনরূপ চিন্ক পূর্বে কখনও দেখি নাই। 

এই বাটিকার সম্মুখের রাস্তার অপর পারে 
বক্সারের তৃতপূর্ব্ব রাজার রাজবাটা। অনতিদূরে 
মহাতপা! মহর্ধি“ বিশ্বামিত্রের আশ্রমপাঁদ “| আশ্রমের 
বিশেষ কোন চিহ্ন আর এখন বিদ্যমান নাই, একটি 
মন্দির স্থারা স্থানটি চিহ্নিত কর! হইয়াছে ।. এই 


বক্গারের রাজ-. 


বনপার দূর্গ 


ঝ্বামরেখা ঘাট 


অন্টার্পনি হইতে [বক্সার 





ফলককে মন্দিররক্ষকেরা মহর্ষির যোগাসন বলিয়া 
নির্দেশ করে। এই আশ্রমের পশ্চাতে " রামচরিত্র- 
বন+। এই তপোবনে অদ্যাপি কত কত যোগী 
তাপস প্রতিনিয়ত অবস্থান করিয়া ভগবচ্চিন্তায়, 
কালযাপন করিতেছেন। তপোবনের পুণ্যভাব 
অদ্যাপি তাহাদিগকে অশান্তির বঞ্চাবাত হইতে 
রক্ষা করিতেছে। 
তৎপরে আমরা নদীতীরস্থ প্রাচীন দুর্গে গেলাম। 
ইহা উন্নত স্থানে অবস্থিত, আয়তনে ক্ষুদ্র প্রীকার 
পরিখাদি এখনও উত্তম অবস্থায় আছে। ইহার সম্মুখ- 
স্থিত প্রাঙ্গণে ১৭৬৪ ত্বীঃ অবে ব্রিটিশ সেনাপতি 
স্যর হেক্টর মনরে! বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম এবং 
লক্ষৌর নবাব সুজাউদ্দৌলার যুক্তসৈন্তের উপর জয়- 
লাভ করেন। এই জয়ের পর যে সন্ধি হয় তথ্বারা 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানী বাঙ্গাল! ও বেহারের সর্বান্ীণ 
প্রতৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হূর্গের সন্নিকটে * রামরেখা 
ঘাট | হুর্ধ্যবংশাবতংস দশরথতনয় রামচন্্র 
তপোৌবিধাতিনী হুরস্ত তাড়কাঁকে * নিধন করিক 
বিশ্বামিভ্রের আশ্রমে ফিরিবার কালে হম্তপদ 
* শো নদী পার হইয়া আজ ও বিহিদ পর্থন্ত রেল 
পথের বামফিকে তাড়কার আবাসবন ছিল । 





বক্সার ] কুতব পর্্যস্ত। 
প্রক্ষালনার্থ অবতরণ করিবার সময় তুর্ণীরসংলগ্ন 
রক্ত মুছিবার জন্য মৃত্তিকাতে রেখা টানিয়াছিলেন, 
এইরূপ প্রবাদ। এ জন্ত প্র ঘাটের এই নাম এবং 
তৎপার্খস্থ_“ নহর + অর্থাৎ খালের নাম “রামরেখা” 
. হইয়াছে। এই রেখার উপর দিয়! ইষ্টকনির্শিত সেতু 
নগরের দিকে গিয়াছে । সেই সেতুর উপর দিয়া 
আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। অধিকাংশই পর্ণ- 
কুটার। আমাদের দেখা এই খানেই শেষ হইল। 

এতস্তিন্ন বক্সারে আরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য ছিল) 
কিন্ত আমরা তাহার সন্ধান পাইলাম না, অবকাশও 
ছিল লা। তন্মধ্যে নগর হইতে ৪ মাইল দুরস্থিত 
সাসিরামের সরোবরমধ্যস্থ সের সাহার 1 কবরহর্ম্য 
এবং ৩ মাইল দূরস্থিত বৌদ্ধ মন্দির প্রধান। 

আমর! রাত্রি ৮ টার সময় বক্সার পরিত্যাগ 
করিয়া রাক্রি ৩ টা ১৮ মিনিটের সময় এলাহাবাদ 
পৌছিলাম। 


1 ষোড়শ শতাব্ধিতে হাঁসন খাঁ নামক এক জন আফগান 
সাসিয়াষের জারশিরদার ছিলেন । তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত সের খা 
স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রথমতঃ বেহার পরে .দিলীর সিংহাসন পধ্যত্ত 
অধিকার এবং সের সাহ নাষ গ্রহণ করেন । ই? 
স্ৃতদেহ এখানে সঙ্গাহিত হইয়াছে। [ও 











[ এলাহা- 


২ 
এলাহাঁবাদ। 


কলিকাতা হইতে ৫৬৫ মাইল। 
দগরের ইতি- হার প্রাচীন হিনদুনামপরযাগ বা ত্রিবেণী। প্রাচীন 
হাস প্রয়াগ পৃতসলিলা গঙ্গা ও যমুনা! এবং অন্তঃসলিলা 


ভোগবতী এই নদীত্রয়ের মহান্‌ সঙ্গমের মুখে 
অবস্থিত ছিল। এজন্ত ইহার অপর নাম ত্বিবেণী। 
অদ্যাপি হিন্দুগণ এ স্থানকে এই নামে অভিহিত 
করিয়া থাকেন। এলাহিষর্্াবলম্বী সরা আকবর 
সাহ এই নাম বদলাইয়া “এলাহীবাস+ নাম প্রদান 
করেন। এই নাম হইতেই পরে “এলাহাবাদ” নাম 
হয়। কিন্ত সম্রাট সাহজিহান এলাহিধর্মজ্ঞাপক 
নামে সন্তষ্ট না হইয়া আল্লাহাবাদ (অর্থাৎ আল্লার 
নগর ) নামকরণ করেন। কিন্তু ইহা আকবর- 
প্রত নামেই বিখ্যাত। 


বাদ] কুতব পর্য্যস্ত। 


বর্তমান এলাহাবাদ নগর বিস্তৃত এবং ছুই ভাগে 
বিভক্ত; একটি পুরাতন অংশ, পুরাতন সহর লইয়া) 
এবং অপরটি নূতন অংশ--এই অংশের নাম ক্যানিং 
টাউন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়- 
এই স্থানটা এক খানি গঞযগ্রাম ছিল; সিপাহীগণ 
এই গ্রামের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজগণকে বড়ই 
জালাতন করিয়া তোলে। ইংরাজগণ তজ্জন্ত এই 
গ্রামকে অ্নিপ্রদান করিয়া ভন্মীভূত করেন। বিদ্রোহ 
দমনের পর হইতে ইহা! নগরভুক্ত করিয়া ইউরো- 
পীয়দিগের আবাসার্থ নির্ধারিত কর! হইয়াছে। 
নগরের এই অংশের রাজপথগুলি যেমন সুপ্রশত্ত, 
খু এবং পত্রপুষ্পবহুল বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত, 
তেমনি সমতল, পরিচ্ছন্ন, এবং সুমার্জিত। বস্ততঃ 
ক্যানিং টাউনের স্তা সূন্দর নগর আমার এপর্যন্ত 
অল্পই নয়নগোচর হইয়াছে । এলাহাবাদ উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার লেপ্টেনেপ্ট, গভর্ণ- 
রের রাজধানী । 


ফাহাদের কোন পরিচিত লোক নাই তাহাঁ- 


দিগের থাকিবার জন্য হিন্দু সরাই (হোটেল) 
আছে। এই সকল সরাইয়ের অধিকারী বা! প্রতি- 
নিধিগণ ষ্রেসনে আসিয়া অপেক্ষা করে এবং স্বীয় 


অস্টার্পনি হইতে [ এলাহা- 


স্বীয় সরাইয়ের স্থপ্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক প্রশংসাপত্র সকল 
দেখাইয়া! লোক প্রলুন্ধ করে। এতস্তিন্ন কর্ণেল- 
গঞ্জ নামক উপবিভাগে পথিকদ্দিগের আবাসার্থ 
একটি “ধর্মশশালা , আছে। তথায় ধনী দরিদ্র 
যে কোন ব্যক্তি যাইয়া! অবস্থান করিতে পারেন ; 
কিস্ত আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া 
লইতে হয়। চেষ্টা কৰিলে স্বতন্ত্র বাড়ীও ভাড়া 
পাওয়া ঘায়। জলের কল আছে--বেলা ১ টার 
পর এক বিন্দু জলও পাওয়া যায় না) তখন ৫০৬৯ 
হাত দড়ী দ্বারা কৃপ হইতে জল তুলিয়া ব্যবহার 
করিতে হয়। চল! ফিরার অন্য, « বগী* গাড়ী 
ভাড়া কলিকাতার ন্যায়; এবং শ্প্িংওয়ালা কাঠের 
একা ইহাদের ছুই এক খানি দেখিতে বেশ। আহাঁ- 
রীয়-_মাংস (এ দেশের সর্বজই মুসলমান মাংস 
বিক্রেতা) প্রতি সের ৮%* হইতে ৩ আনা; 
মত্স্ত ৮১০, মহিষত্বত, পাহাড়ী আলু, কচু, সাল- 
গম, মূলা, ইত্যাদি । গাওয়া ঘ্বত এ দেশে মিলে 
না। কর্ণেলগঞ্জে বাঙালী ময়রার দোকান আছে। 

বিলাতী হোটেল-_গ্রেট ইষ্টারণ এবং ট্রেসনের 
উপর কেলনারের রিফেসমেন্ট, বাখ এও রিটায়ারিং 
কুমস্। 


বাদ] কৃতব পর্যযস্ত। 


সোমবার (৫ই অক্টোবর ১৮৯১।)-- 
অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় আমরা পরিদর্শনে বাহির 
হুইলাম। প্রথমতঃ রমণীয় “মেয়ো হল” সুবৃহৎ | মেরে! হল 
প্রাঙ্গণ মব্যে অবস্থিত। হলঘরটি খুব বড় না হই- 
লও সুগঠিত, সুরঞ্জিত ও সুসজ্জিত । দেখিলেই মনে 
হয় যে ইহা বক্তৃতা প্রভৃতি জনসাধারণের হিতকর 
কার্ষ্যোদ্দেশে নির্ষিত হউক আর না হউক,অভিজাত 
এবং সাহেবপুঙ্গবদিগের বিলাসোপযোগী করিয়া 
নির্শিত হইয়াছে বটে। 

আমরা ক্যানিং টাউনের রাজপথ অতিবাহন 
করিয়া ক্রমে বোর্ড, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়াট্‌, 
ট্রেজৰি প্রভৃতি সরকারি আফিস সকল দেখিলাম । 
ইহাদের অধিকাংশই প্রস্তরনির্ষ্িত। তৎপরে শ্রেণী- 
বন্ধ সৌধমাল! সমস্থিত সেনা-নিবাসের ( ব্যারাক ) 
বৃহৎ মাঠ। 

সেখান হইতে বিখ্যাত “থসক-বাগে' উপনীত | খসরু-বাগ 
হুইলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জোষ্ঠ পুর সুলতান্‌ | 
খসরু দীর্ঘকাল হইতে পিতার সহিত বৈরা- 
চরণ করিয়া আসিতেছিলেন। পিতার সিংহাসনা- 
রোহণের পর হইতে তিনি আপনাকে আর নিরা- 
পদ মনে করিতে ন! পারিয়া পঞ্জাবে পলায়ন করত 

['অকু ২ ] 


১৩ 


সরাই 


অন্টার্লনি হইতে [ এলাহা' 
সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়! 
বন্দী হন, এবং ১৬২১ খ্রীঃ অবে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই 
খসরু-বাগে আবদ্ধ থাকেন। এই বাগানের চতু- 
দ্দিক্‌ উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেছ্টিত। মধ্যে 
মর্মর প্রস্তরের গন্ুজবিশিষ্ট তিনটি প্রস্তরনির্শিত 
শৌভনীয় কবর-হন্দ্য। একটিতে চিরছুঃখী খসরু, 
অপরটিতে সম্ত্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র রাজ" 
কুমার পর্ষিজ, এবং ভৃতীয়টিতে সম্রাটের মারো- 
য়ারি বেগম শায়িত আছেন। এতত্িন্ন আরও 
একটি প্রস্তরনির্ষ্িত সুশৌতন অট্টালিকা আছে। 
বাগানগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে। উদ্যানের এক পার্থ নুতন জলের 
কল--তৎসংক্রাস্ত জলাধার প্রভৃতি প্রস্তত হই- 
তেছে। প্রাচীরের এক দিকের মধ্যস্থলে ৬০ ফুট 
উচ্চ এবং ৩৩ ফুট লম্বা মুমলমানী ধরণে নির্মিত 
একটা সুগঠিত বহিত্বপর আছে। এই দ্বার দিয়া বাগ 
হইতে নিষ্রান্ত হইলে “ সরাই * বাটিকাতে যাওয়া 
যায়। হস্রাই প্রস্তরময় প্রাচীর ও প্রাঙ্গণবিশিষ্ট 
একটি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র, ইহার প্রত্যেক দিক্‌ ৫০০ 
ফুট দীর্ঘ। প্রান্ষণ' ঘেরিয়া চতুদ্দিকে প্রাচীরের 
ধারে ধারে ছোট ছোট কুটুরী আছে! তাহাতে 


বাদ] কুতব পর্য্যস্ত। ১১ 
দরিদ্র মুসলমান পথিকেরা বিনা! ভাড়ায় আশ্রয় 
পাইত ; এবং অদ্যাপি পাইয়া থাকে । 

আমর! তথা হইতে বিখ্যাত যমুনা-সেতুর সম্মুখে | এলাহাবাদে 
উপস্থিত হইলাম । ইহার নিন্মাণ কৌশল অতি | বমুনা সেতু 
বিচিত্র ;২০৫ ফুট অন্তর অন্তর স্থাপিত ৯৫ ফুট উচ্চ 
চৌদ্দটি বর্ত-লাকৃতি প্রস্তর স্তত্তের উপর দিয়া এই 
লৌহনির্মিত দ্বিতল সেতু ৩২২৪ ফুট পর্য্স্ত চলিয়া 
গিয়া! অপর কুল স্পর্শ করিয়াছে । নীচে কত শত 
নৌকা বক্ষে করিয়া কালিন্দী ্লানভাবে বহিতেছে; 
মধ্য ভাগে সেতুর প্রথম তলের উপর দিয়া কত 
শত লোক গমনাঁগমন করিতেছে; উপরে দীঘ” 
লাঙ্গলধারী বাম্পীয় শকট কালিন্দীর ধরশ্থর্্যকে | 
উপেক্ষা করিয়া তাহাকে সদর্পে অতিক্রম করি- 
তেছে। সেতুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয় 
যে ইহা বন্তসদ্বশ কঠোর অথচ প্রিকদর্শন | 

মঙ্গলবার (৬ই অক্টোবর ১৮৯১)-- 
আমরা অন্য প্রত্যুষে বেণীধাট এবং ছূর্গ দর্শ- 
নার্থ যাত্রা করিলাম । পথে মহর্ষি  ভরঘবাজের | তরশ্থাজের 
আশ্রম * দর্শন করিলাম। সেখান হইতে আমর! | আশ্রম 
ছর্গের পথ ধরিলাম। দুর্গ সর হইতে ৩ মাইল | ছর্গ : 
দূরে অবস্থি্ট। প্রাচীনকালে কোন হিন্দু নৃপতি 
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গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক মুখে একটি হ্র্গ 
নির্্াণ করিয়াছিলেন । ১৫৭২ শ্রীঃ অন্দে সম্রাট, 
আকবরসাহ এই ছূর্গের ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত- 
মান ছর্গ নিশ্মাণ করেন। ছুর্গপ্রাকার, ছু 
পরিখা, ছূর্গ্বার, তন্মধ্যস্থিত অট্টালিকা প্রভৃতি 
সমস্তই মনোহারী লোহিত প্রস্তরে নির্ষ্িত। ইহার 
এক দিক্‌ হইতে ভাগীরথীর শুভ্র জল অপর দিক্‌ 
হইতে কালিন্দীর নীল জল প্রীকারগাত্র ধৌত 
করিয়। বছিয়া বহিয়া আসি! পরিশেষে উভয়ে 
মিলিত হুইয়াও কতক দূর পর্যযস্ত পাশাপাশি ভাবে 
চলিয়া! গিয়াছে। দুর্গকোণ হইতে সিতাসিতেন্ এই 
সুন্দর ভেদ-রেখা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পুর্বে এই 
হর্থ আরও সুতৃশ্ঠ ছিল। ইংরাজেরা ইহার উচ্চ উজ 
স্তস্ত সকল কাটিয়। ফেলিয়! তাহাদিগকে ৪29০০ এ 
পরিণত করিয়াছেন এবং অ্যযচ্চ ছৃ্গপ্রাচীরের পৃষ্ঠে 
তৃণম্ডিত ঢালু মৃত্তিকান্ত,পের ঠেশ দিদ্লাছেন। 
আমরা প্রধান স্বার দির ছুর্গে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করিলাম। ইহার উপরে বৃহৎ গথ্ুজ, তলিম়্ে 
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গোচর হয় না। আমাদের সহিত “পাশ” না থাকাতে 
দ্বাররক্ষক আমাদিগকে গঙ্গাতীরস্থ অন্ত একটি ক্ষুদ্র | গঙ্।তীরন্থ 
দ্বারের কথা বলিয়া! দিল। সেই দ্বার দিয়া তীর্থ | দু দর 
যাত্রিগণ দুর্গমধ্যস্থিত বিখ্যাত “অক্ষয় বট” দর্শন পুজ- 
নার্থযাতায়াত করে। প্রত্যহ বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় 
(মান্দ্রীজ সময় ) এই দ্বার উদঘাটিত হুইয়। থাকে । 

জনৈক ভারপ্রাপ্ত সিপাহী এক একবারে অনধিক 

ছয় জন যাত্রীকে এঁ অক্ষয়বট পর্যন্ত সঙ্গে করিয়া 

লইয়া যায়, আবার সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছূর্গ হইতে 

নিঙ্াস্ত করিয়া দেয়। পাশ-তিন্ হুর্গের অন্তান্তভাগে 

যাওয়। যায় না স্থানীয় ম্যাজিষ্টেটট বা সৈনিক বিভা- 

.গস্ক ডিভিসনাল অফিসারের নিকট আবেদন করি- 

লেই “পাশ” পাওয়া যায়। এই ছ্বারে যাইতে গেলে 

দুর্গের বাহিরে পূর্বাংশে অবস্থিত বেণী ঘাটের পথ | বেপী-ঘাট 
দিয়া ঘুরির! যাইতে হয়। এই পথের এক পারে অর্থ- 

লোলুপ প্রক়্াগী পাগ্ডাগণ শিকারের আশায় কুটার 
বাধিয্বাছে। পথের নিম্নেই ভ্রিবেণী ঘাটি। সেই- 

খানে ব্রিবেপীর জলে মস্তক মুগ্ডন, তীরে শ্রান্ধ 
তর্পপাদ্দি বিহিত কার্ধ্য করিতে হয়। কার্ধ্যারস্তেই 
পাণ্ডাগণের সহিত চুক্তি ন! করিলে বিপদ্গ্রস্ত হই- 

বার সম্ভাবন1) অন্যথা পুলিশের সাহাব্য আবশ্রক। 
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ছুর্গবাসী একজন সামান্ত সৈনিক পুরুষের 
অযাচিত কৃপায় “পাশ” না থাকা সন্বেও আমরা! 
ছুর্গের সমস্ত অংশ দেখিলাম । প্রথমে আমরা ভূমি: 
তলে নিয্স্থিত “অক্ষয় বট” দর্শনার্থ গেলামু। 
ক্রমশঃ নিয়্তর একটা ঢালু পথ দিয়া! পাণ্ডাঁরা দীপা- 
লোকে পথ দেখাইয়া আমার্দিগকে একটা অপেক্ষা- 
কৃত প্রশস্ততর স্থানে লইয়৷ গেল। সেই স্থানের 
ছাদ কতকগুলি প্রস্তর স্তস্তের উপর রক্ষিত। 
এক দিকে অনুমান ৫ ফুট উচ্চ এবং ২ ফুট ব্যাস- 
বিশিষ্ট একটা কাঠের শু গুড়ি, ইহারই নাম 
“অক্ষয়-বট+। যাহ! হউক, এই বটবৃক্ষ অন্ুযুন ১৫০০ 
শত বর্ষ বয়স্ক এবং প্রাচীন প্রয়্াগের সমকালবর্তী 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । কালক্রমে নগর 
উন্নত হওয়াতে উহা ভূতলের নিয়ে পড়িয়া গিয়াছে । 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত সকলেও একটা বটবৃক্ষের উল্লেখ 
দষ্ট হইয়া! থাকে । ১২০০ বর্ষ পূর্বে প্রসিদ্ধ চীন 
পরিব্রাজক হুয়েন্সঙ্গ, প্রয়াগ নগরমধ্যস্থ শিবমন্দির 
এবং তৎসম্মুথস্থিত অস্থিবেহ্িত প্রকাণ্ড অক্ষয়বটের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ গজনবীর 
সমসাময়িক আবুরিহানও সঙ্গমে বটবৃক্ষের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান হর্স নির্দাপকালে বসুনা- 
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তীরে যে একটা বটবৃক্ষ ছিল সে বিষয়ে এতিহাসি ₹ 
আবছুলকাদের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যাহা 
হউক উল্লিখিত প্রকাও বর্ধীয়ান্‌ বটবৃক্ষ এবং বর্তমান 
স্ম্ধহীন শুফ অনতিস্থুল অক্ষয়বট এক হইতে পারে 
কি ন1 চিন্তাশীল দরশকমণ্ডলী নির্ধারণ করিবেন। 
তৎপরে আমরা গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীরের উপর দিয়া 
ছর্গকোণে উপনীত হইলাম। এখানে দীড়াইলে 
ত্রিআোতাসঙ্গমের পূর্ণদৃশ্ত-_দুরে ভাগীরথীর অপর 
কুলে ঝু'শি, প্রাচীন নাম প্রতিষ্ঠানপুর ; তথায় মৃত্তি- 
কার নিয়েস্থিত গহবরে শত শত তাপস অদ্যাপি 
তপোহুষ্ঠান করিতেছেন; দুরে যমুনার অপর পারে 
হিন্দি রামায়ণ প্রণেতা সুবিখ্যাত তুলসী দাসের 
আশ্রম নিকেতন দেখা যাইতেছে । এই 6২৭ 
হইতে আমরা ঘমুনাতীরস্থ প্রাচীরের উপর দিয়! 
সবৃহ্ত প্রস্তর অষ্রালিকার দ্বারদেশে উপনীত হই- 
লাম। ইহার এক অংশে ২৭২ফুট দীর্ঘ একটা হল 
আছে। ইহা এখন অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। 
কমাগডার-ইন্‌-চিফের অনুমতি ভিন্ন এই অট্টালিক1 
পরিদশন হিষিদ্ধ। প্রধান ছুর্গ বারের ঠি₹ সন্থুখ- 
ভাগে কিছু দূরে ৪২ ফুট ৭ইর্চ উচ্চ একটি 
প্রস্তর স্তস্ত দণ্ডায়মান বহিস্বাছে। ইহাই এলাহা- 
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অশে!ক-লাট | বাদের বিখ্যাত « অশোক-লাট, * বা অশোক- 
রঃ 


স্তস্ত। অজ্ঞ লোকের! ইহাকে ভীমের গদ! বলে। 
প্রখ্যাতনামা ধর্্মপরায়ণ বৌদ্ধনরপতি ধণ্ম অশৌক 
পিয়দসি তীয় রাজত্বের সপ্ত-ও অষ্র-বিংশতি বৎ- 
সরে (২১৫-২১৬ শ্রীঃপুর্বব) প্রজাবর্গের মধ্যে বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও বৌদ্ধনীতির পরিবর্দনার্থ পালি ভাষায় অ্ু- 
শাসন সম্বলিত “ লাট ” বা স্তস্ত রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে প্রোথিত দরিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এইরূপ 
পাচটি “লাট” আবিষ্কৃত হইয়াছে--একটি এলাহা 
বাদের ছুর্গের মধ্যে, একটি দিল্লীর ফতেগড় নামক 
উপনগরে, একটি দিল্লীর বাহিরে ফিরোজসাহের 
কোটলাতে, একটি ত্রিহতের অন্তর্গত লরিয়৷ নামক 
স্থানে, এবং একটি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্বর্তী সীচি 
নামক স্থানে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি 
সবিশেষ বিখ্যাত। বিদ্যোৎসাহী সমতা ফিরোজ- 
সাহের সময় হইতে স্তার উলিয়ম জোন্সের সময় 
পর্য্স্ত কেহই বহু যত্বেও এই সকল লাটস্থ খোদিত 
লিপির সারোদ্ধার করিতে সমর্থ হন দাই ? সম্প্রতি 
মিঃ জেমন্‌ প্রিজ্পেপ্‌ সাহেব আশ্চর্য্য ক্ষমতা-বলে সে 
বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । তাহা হইতে জালা 
যায় প্রায় সকল লাটেই একই ৬টি অনুশাসন 
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আছে, কেবল ফিরোজসাহের লাট ন মক অশোক-] অশোক-লাট 
স্তস্তে আরও ছুইটি অতিরিক্ত অস্থশাসন দৃষ্ট হয়। * 
্ষ্টীয়, চতুর্থ শতাবীর শেষ ভাগে গুণুবংশীয় সমুদ্র- 
গুপ্ত নামা নরপতি এই এলাহাবাদ-লাটের গাত্রে 
্বীয় দিশ্রিজয় বর্ণনা এবং পূর্বপুরুষদিগের নাম 

* অনুশাসনগুলি সংক্ষেপতঃ এইরপ £-_ধার্শিক নৃপতি 
(১) ধর্মপ্রচার বিভাগের কর্প্মচারিগণকে উৎসাহ ও একা'গ্র- 
তার সহিত কাধ্য করিতে আদেশ করিতেছেন; (২) দয়া, 
দাক্ষিশ্য, সত্য এবং নিষ্ঠাই ধর্ঘব বলিয়! ব্যাখ্যা করিতেছেন ; 
(৩) আত্মজিজ্ঞাসা এবং পাপবিমুখতা অভ্যাস করিতে 
আদেশ করিতেছেন ; (৪) রাজুকদের হস্তে প্রজাবর্গের 
ধর্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করিতেছেন এবং স্বৃত্যুদণপ্রাপ্ত 
বন্দিগণকে ৩ দিন সময় দিতেছেন; (৫) সর্ধ প্রকার 
শ্রাশিছিংসা1 নিষেধ করিতেছেন; €৬) তীয় প্রজাবর্গের 
প্রতি তাহার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন এরং সকল 
জাতিরই বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণ আশ! করিতেছেন; (৭) আশা 
করিতেছেন যে তাহার অনুশামন এবং ধর্ণসন্বন্ধীয় অনুজ্ঞা- 
সফল মানবগণকে সত্যের পথে লইয়1 যাইবে; (৮) অব- 
শেষে জন সাধারণের উপকারার্থ যে সকল সংকাধ্য করিয়া- 
ছেন এবং প্রজাবর্সের ধর্ভাব পরিবর্নার্থ যে সকল সুপার 
স্থির করিয়াছেন তাহা! বিবৃত করিতেছেন এবং কেবল 
নৈতিক জ্ঞান প্রণোদিত বৌদ্ধধর্শ পরিপ্রহণ পইরা 
করিতেছেন । 

[ অকু.৩ ] 


৬৩ 


১৮ 


মুইর সেপ্টাল 
কলেজ 


অক্টার্লনি হইতে [ এলাহী 


থোদিত করেন। ততৎপরে কোন সময় উহা! পড়িয়া 
যায় এব ১৬০৫ খ্রীঃ অন্দে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর ইহাকে 
পুনঃস্থাপিত করেন এবং স্বীয় রাজত্বের আরম্তহ্চক 
পারস্ত লিপি থোদিত করিয়া! দেন। অন্তান্ত অধি- 
কাংশ লাটের ন্যায় ইহাও মস্তকাভরণশূন্য । 

সেই দিন অপরান্কে আমর! মুইর সেণ্টণল 
কলেজ দেখিতে গেলাম । ন্বদেশীয় রাজন্যবর্গের 
মুক্তহস্ততার ফলম্বরূপ চৌদ্দলক্ষ মুগ্রা! ব্যয়ে এই 
সুরম্য হর্ম্য প্রস্তত হুইয়াছে। হুল গৃহের গাত্রে এই 
সকল অভিজাতবর্গের নাম খোদিত রহিয়াছে । 
অট্টালিকার সমগ্র অংশই প্রস্তর নির্মিত) এক 
পার্থ একটি উচ্চ সৌষ্ঠবযুক্ত চতুফ্ষোপ মিনার ) ছুই 
দিকে ছুইটি গমুজ। তাহাতে শব করিলে সুমধুর 
প্রতিধধনি উখিত হয়। প্রত্যেক স্তস্ত প্রত্যেক 
খিলান এমন সরল সুন্দর ভাবে নির্মিত যে. এই 
| অট্টালিকা সরল সৌন্দর্যে মন যুদ্ধ হয়। গৃহ ও 
বারান্দার অঙ্গনে "দ্বাদশ রাশি চিন্নু” প্রভৃতি শ্বেত 
হইয়্াছে। হল গৃছের মেজেটী বিশেষভাবে দশনীয়। 
| আধুনিক অষ্টালিক সকলের মধ্যে এমন অই দৃষ্ 
1 হইয়া! খাকে। সেখান হইতে আমর! সবুজিয়াবাগে 


বাদ] কুতব পর্ধ্যস্ত। 


লতাদি দ্বারা অরপ্যের অনুকরণ করিয়া তাহাতে 
নানা জাতীয় হরিণ ছাড়িয়! দেওয়। হইয়াছিল; কিন্ত 
বনুবিহারী বনবিহারিণী সাহেব মেমদিগের উপর 


৯৯ 





(055০7 77) প্রবেশ করিলাম । এক দিকে বৃক্ষ- সরুিরাধাঙ্গ 


উপদ্রব করায় তাহারা দূরীতৃত হইয়াছে। উদ্যানের | 


যে অংশে সায়ংকালে অধিবাঁসিগণ বিচরণার্থ সমবেত 
হন, তথায় জমির উপরে নানাবিধ রঙ্গের ঘাস 
এমনভাবে রোপিত হইয়াছে যে ছাটিয়া দিলে ঠিক 
একখানি গালিচার মত দেখায়। এই বাগানের 
এক পার্থ লাউথার ক্যাস্ল্‌* (1০0১০708506 ) 
এখানে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশন 
হইয়াছিল। 

সেই দিন রাত্রি৮টার সময় এলাহাবাদ হইতে যাত্রা 
করিয়া পরদিন (বুধবার, ৭ই অক্টোবর ) বেলা প্রায় 
স্টার সময় আমরা তুগুসা ষ্টেসনে অবতরণ পূর্বক 
আগ্রাগামী বাম্পীন্ব শকটে আরোহণ করিলাম । 


বুধবার (৭ই অক্টোবর ১৮৯১। )-- 


পূর্বেই জানিতাম তুগুলা হইতে আগ্রা যাইবার 
পথে সাহজিহানের অনস্বর কাঁর্ডি “তাজ, বহুদূর 
হইতে দৃষ্টিগোচর, হইয়া থাকে । আমরা সার্াহ- 


র ক্যাস্ল্‌ 


চু 


অ(গ্রার পথে 
ক্রঃ 


অক্টার্লনি হইতে [ এলাহা- 


নেত্রে চঞ্চলচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
শকট যতই আগ্রার সন্মুখবর্তী হইতে লাগিল ছুই 
পার্থের নীরস শ্রীহীন ভূখণ্ডের নতোন্নত ভঙ্গী যেন 
ততই বাড়িতে লাগিল--এক এক স্থানে গভীর 
গর্ভ তৎপরে আবার তুঙ্গ স্তূপ। হঠাৎ পথের বাম 


. দিকে দূরে উচ্চতর ভূভাগে দণ্ডায়মান তাজের 


ধবল কাস্তি সুম্পষ্টরূপে দেখা গেল। তত দূর হইতে 
আপাততঃ চুণকাম করা মসজিদ্‌ বলিয়া! মনে হুই- 
লেও উহার আপাদচূড় সৌষ্ঠবময় গঠন দৃষ্টেপুর্ব্ব হই- 
তেই কোন অসামান্য অষ্টালিকা বলিয়া ধারণা জন্মে । 
আমরা তাজ দেখিতে দেখিতে বমুনা-সেতুর উপরে 
আসিয়া পড়িলাম। সন্ুথ অপরপারে মর্্বর প্রস্ত- 
রের নানাবিধ গম্বুজ স্তম্ত চূড়া শোভিত ছৃর্গ বা 
রাজপ্রাসাদ এবং সমগ্র আগ্রা নগর ; বাম পার্খে 
তাজ আরও স্পষ্টতরভাবে নয়ন সমক্ষে বিদ্যমান 9 
দক্ষিণ পার্খে আগ্রার অপর পারে ইতিমাছুদ্‌-দৌল্লা 
আংশিক দৃষ্টিগোচর হয়। এই যসুনাসেতুটিও এলা- 
হাবাদের যমুনাসেতুর স্তায় বিচিত্র এবং তদ্রপ 
তৎসন্দুখে আগ্রা ফোট”ষ্টেসন; ষ্টেসনের অপর পারে 
অনতিদূরে বিখ্যাত “জাষে মস্জিদ' । ক্ষুৎপিপাস। 


বাদ] কুতব পধ্যন্ত। ২১ 





ভুলিয়া আগ্রা প্রবেশের পথে এই অভিনব দৃশ্তসকল আত্রার পথে 
দেখিতে দেখিতে বেলা ১২টার সময় আগ্রা ফোর্ট | ক্রঃ 
ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম । 


4০2৯৮৮৯ 


১৯ ০৯/ ৩৮০৬ 


[আগা 





আগ্রা। 
কলিকাত| হইতে ৮৪২ ষাইল। 
নগরের ইতি- [ী্রাট আকবর সাহ প্রাচীন অগ্রবন বা আগ্রার 
হাস চতুর্দিক্‌ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করত তন্মধ্ 
রাজধানী স্থাপন ও বর্তমান ছর্গ নির্মাণ করেন এবং 


নগরের নাম আকবরাবাদ রাখেন। এই প্রাচীরের 
বেষ্টন আহুমানিক ৯ মাইল ছিল এবং নগর 
মধ্যে প্রবেশ করিবার অন্ত ১৬টি পুরস্বার ছিল। 
তন্মধ্যে €টির ভ্াবশেষ এবং প্রাচীরের একটু 
আধটু এখনও দৃষ্ট হয়। 

থাকিবার স্থান এলাহাবাদের ্যাক্স এখানেও হিন্দু হোটেল. 

ইতাদি ওয়ালার! ষ্টেমনে অপেক্ষা করিয়! থাকে | ধর্ম 
শালা আছে কি না সংবাদ পাই নাই। চেষ্টা 
করিলে ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। জলের 


[ আগ্রা কুতব পর্য্যন্ত । কত. 





কল আছে, কিন্তু ১০ টার পর জল পাওয়া যায় ন1। | ধাকিবার স্থান 
যমুনার জল লবণাক্ত বলিয়৷ কেহ ব্যবহার করে | ইত্যাদি ক্রঃ 
লা। চলা ফিরার জন্ত বগী বা পান্ধী গাড়ী-_ 
প্রথম শ্রেণী প্রথম ঘণ্টা দ* আনা, তৎপরে প্রতি 
ঘণ্টা ।* আন) দ্বিতীয় শ্রেনী প্রথম ঘণ্টা ॥* আনা, 
তৎপরে প্রতি ঘণ্টা %* আনা। সেকেন্দরা যাই- 
বার ও আসিবার ভাড়া ১॥০ 7; ফতেপুর শিকরিতে | 
বাইবার ও আসিবার ভাড়া ৭২1৮২ টাকা । আহার্যয- 
মাংস প্রতি সের %*, মাছ /১০, ছুপ্ধ টাকায় 
১৪ সের। জল খাবার জিনিষের মধ্যে-_রাবড়ি 
এবং ডাইল মট, বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ মিঠাইওয়াল! |. 
স্টামলাল, নিবাস কেনারি বাজার । ক্রয়োপযোগী 
পদার্থ * দড়ি ” বা শতরঞ্জি, দড়ির আসন, গালিচা, 
শ্বেত পাথরের উপর বিঙ্ক প্রভৃতি যোগে তাজের 
ফুলের অনুকরণে ফ্লকাটা নানাবিধ ভ্রব্য। এই 
সকল দ্রব্য ক্রয়ের সময় আগস্তকের পক্ষে আগ্রা 
প্রবাসী কোন পরিচিত অভিজ্ঞ ভদ্রলোক সঙ্গে 
লইলেই মঙ্গল, নচেৎ বিলক্ষণ ঠকিবারই সমধিক 
সম্ভাবনা । এতদঞ্চলের বিক্রেতাদিগের তুলনায় 
আমাদের কলিকাতাস্থ রাধাবাজারের দৌকানদার- 
দিগকেও ভাল বলিতে হয়। বিলাতী হোটেল-_ 


২৪ 


তাজদ্বাগ এবং 


“অওয়াব ৮ 


অন্টীর্লনি হইতে [ আখ 


ইউনাইটেড সর্ভিস হোটেল, এবং গ্রেট ওয়েক্টারণ 
হোটেল। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা তাজ দেখিতে 
গেলাম। ছর্গের নি্নদিয়! একটি প্রশস্ত পথ তাজ 
পর্য্স্ত গিয়াছে। ১৮৩৮শ্বীঃ অবে ছর্তিক্ষ প্রপীডিত 
লোকদিগের অন্ন সংস্থানার্থ গভর্ণমেণ্ট এই পথটি 
প্রস্তত করাইয়াছিলেন। তাজের প্রথম বহিদ্বণর 
হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রশস্ত পথের ছুইধারে 
স্তস্তশ্রেণী সঙ্জিত কুঠুরী সকল কতকদূর পর্যযস্ত 
রহিয়াছে । তার পরে একটি অতি স্ুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ । 
এই প্রাঙ্গণের এক ধারে তাজের বহিদ্বার, অপর 
ধারে তাহার “জওয়াব” দ্বার। সুসলমানদিগের 
রীতি এই যে, প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে আসল 
বহিত্ারের ঠিক্‌ অনুরূপ আর একটি দ্বার নির্মাণ 
করিতে হয়--ইহাকে আসলের “জওয়াব” বলে। 
এইবূপ, সর্ধ নি্নতলে আসল কবর-_-এবং লক্ব- 
ভাবে তদুর্্ে ঠিক তদনুরূপ “জওয়াব কবর” 
নির্মিত হয়। সাধারণতঃ বহিষ্বীর বলিলে আমরা 
যাহ! বুঝি বাদসাহদ্িগের বহিদ্ধার তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। উহারা নিজেরাই এক এক 
অক্টালিকাবিশেষ। পতাজদ্বার” এবং তৎসন্ুখস্থ 


আগর] কৃতব পর্য্যন্ত । ২৫ 








রওয়াক লোহিত প্রস্তরে নিষ্িত ; এমন সৌঠ্ঘব- | তাজস্বার ক্র: 
ময় যে প্রথম দর্শকের উহাই *তাজ” বলিয়া 
মনে হয়) এত উচ্চ যে রওয়াকের উপর ফাড়াইয়। 
উহার উদ্ধ ভাগ দেখিতে গেলে সত্যসত্যই মন্তকের 
উষ্ভীষ থসিয়া পড়ে এবং এই হ্ুত্রে ইচ্ছা থাকুক ব! 
নাই থাকুক দর্শকের অজ্ঞাতভাবে তাজের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া ষায়। এ সম্বন্ধে এ 
অঞ্চলে একটি গল্প আছে ঃ_-পাছে কোন দর্শক 
উষ্কীষ উত্তোলন মন্তকাবনমন প্রভৃতি সম্মানস্চক | 
অভিবাদন দ্বারা এই গৌরবান্বিত স্থানের গৌরব 
রক্ষা না করে, এই আশঙ্কা করিয়া! সম্রাট সাহ 
জিহান অভিপ্রারপুরর্বক তাজদ্বার উচ্চ ও মনোহর 
এবং তাজমন্দিরের প্রবেশদ্বার খর্ব করিয়াছেন যেন 
অনিচ্ছাসত্বেও এই শিষ্টাচারের অন্তথাচরণ ন! 
হয়। গল্প সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, 
তাজদ্বার তাজের উপযোগী না করিলে মানাইত 
কেমন করিয়া? ছাদের উপরে উভয় দিকে 
শ্রেণীবদ্ধ ২৬টি শ্বেত মর্শরের কলস পাশাপাশি 
স্থাপিত; বহির্গাত্রের সর্বত্র বিবিধ বর্ণের প্রস্তর 
সক্সিবেশ পুর্ববক কাজ করা। প্রবেশ পথের উপ- 
রিস্থ উভয় দিকের খিলান বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ মর্্- 
[ অনু ৪ ] 


৬ 





তাজ পথ ও 
তাজ উদ।ান 


অন্ীর্পনি হইতে [আগ 





রের বৃহ্দক্ষরে কোরাণের “বয়াৎ” সন্গিবেশিত। 
অভ্যন্তরে একটি প্রশস্ত স্থচিত্রিত গোলাক্ৃতি বৃহৎ 


। প্রকোঠ্ঠ-- ইহার উপর দিয়া প্রবেশের পথ চলিয়া 


গিয়াছে। ও 
এই দ্বার অতিক্রম করিলেই বরাবর একটি দীর্ঘ 
প্রশস্ত পথের অপর প্রান্তে “তাজ” দৃষ্টিপথে পতিত 
হয়। একটি জলাধার বরাবর সমগ্র প্রস্তর-পথের 
মধ্যভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছে--উহার ঠিক্‌ মধ্যদিয়া 
উত্স সকল সারি বাঁধিয়া জল হইতে উ“কি মারি- 
তেছে। অর্দপথে একটি উন্নত মর্দ্র বেদির 
মধাস্থিত জলাধারের উপরে এরূপ ৫।৬টি উৎস, 
জলে মৎস্য সকল রহিয়াছে । এই উৎসমালাকে 
ক্রীড়নশীল না দেখিলে ইহাদের মনোহারিত্বের 
উপলব্ধি হয়না__যখন উহার ক্রীড়া করে তখন 
কোনওটি হইতে মৎস্যাকারে, কোনওটি হইতে তর. 
বারি পরিচালনের ভাবে, কোনওটি হইতে পুষ্প- 
গুচ্ছের আকারে ইত্যাদি বিবিধ ভঙ্গিতে জল- 
ধারা নির্গত হইয়া থাকে । পথের ছুই ধারে 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুষ্প বুক্ষ রোপিত আছে; -_তৎ- 


1 পশ্চাতে পাটা ঝাউর শ্রেণী। সমস্ত উদ্যান ছোট 
' বড় বৃক্ষ, নিকুঞ্জ, পৃষ্পান্তরণে স্থশোভিত, পূর্ণ, 


আখ] কুতব পর্যাস্ত। 





আচ্ছন্ন; তন্মধ্যে একটি শান্মীবৃক্ষ সাহ জাহানের 


সমকালীন বলিয়া উক্ত হয়। উদ্যানের চতুপ্দিক্‌ 
লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত) পূর্ব ও 
পশ্চিম দিকে আর ও ছুইটি বহিদ্ধা'র আছে। 

পথ পার হইয়া গেলে সন্মুথে লোহিত প্রস্তরের 
একটি প্রকাণ্ড “চৌবুতর1” ঝ৷ বেদি-_দৈর্ঘ্য ৯৬৪ফুট 
প্রস্থ ৩২৯ ফুট, উচ্চতা আনুমানিক ৮1৯ ফুট। 
বেদির উপরিভাগ শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্মরের টালি 


সবার সুদৃশ্ত পেটারপ করা ) চারি কোণে চারিটি 


লোহিত প্রস্তরের স্তস্ত--তছপরি মর্ম্র প্রস্তরের 
মন্দির। বেদির পশ্চিম পার্খে শ্বেত মর্দ্বর খচিত, 
শ্বেত গন্থুজ-শোভিত লোহিত প্রস্তরময় মস্জিদ-__ 
ইহা তাজের ভজনালয় ; বেদির পূর্ব পার্খে “জও- 
সাব মস্জিদ”। উত্তর দিকে বেদির পাদদেশ 
দিদা যমুনা বহিয্া। থাইতেছে। 

এই বেদির উপরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রান্গতন 
৩১৩ ফুট সমচতুক্ষোণ আর একটি শ্বেত মর্দ্রর 
প্রস্তরের বিস্তৃত বেদি আহ্মানিক ১৪ । ১৫ ফুট 
উচ্চ। ইহার চারি কোণে চারিটি তু শ্বেত মর্শ- 
রের মিনার বা স্তস্ভ--তদুপদ্ধি অই-ন্যন্ত-সমক্মিত 
মন্দির ; অভ্যন্তরস্থ শিঁড়ি দিস্বা এখানে উঠিলে 


২৭... 





তাজ মন্দির 


তাজের নক্সা 





অন্নীর্লনি হইতে 1 আঙ্রা 
চতুর্দিকে বহুদূর পর্যাস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক স্তস্ত বেদির উপর হইতে ১৫০ ফুট উচ্চ। 
এই মন্ত্র বেদির ঠিক মধ্যস্থলে স্বয়ং “তাজ” 
তাহার সগিগ্ধ গম্ভীর রূপের আতা চতুদ্দিকে বিকীরণ 
করিয়া দণ্ডীয়মানা। ইহার আপাদমস্তক উৎকৃষ্টতম 
চিন্কণ জয়পুরী শ্বেত মর্শ্রে নির্মিত ;অদ্যাপি সেই 
গৌর কাস্তিতে £কিছুমাত্র কালিমা পড়ে নাই। 
চেতনাহীন প্রস্তর থণ্ড সকলে গ্রথিত অষ্রালিকার 
এমন জীবস্ত ঢল ঢল অনবদ্য রূপ কখনও দেখি 
নাই-_কল্পনাও করিতে পারি নাই । এতদিনে 
বুঝিলাম “তাজ”কে জগতে অতুলনীয় বলে কেন । 

তাজের ভিত্তির নক্‌স! অষ্টভূজ ক্ষেত্রের ন্যায় ; 
কোণের দিকের বাহুগুলি ক্ষুদ্রতর। অন্ত চারি 
ধারের প্রত্যেকে ১২৩ ফুট দীর্ঘ ; ইহার ঠিক্‌ মধ্য- 
ভাগে দ্বারের খিলান প্রায় ছাদ স্পর্শ করিয়াছে। 
দক্ষিণ দিকের ভিন্ন অন্য তিন দিকের দ্বারই পরি- 
পাটি জাফরি দ্বারা একেবারে রুদ্ধ। প্রত্যেক 
খিলানের উভয় পার্খে এবং কোণের দিকে উপ- 
ধ্যপরি স্থাপিত এক এক জোড়া কুনুঙ্গির ন্যার 
ছোট খিলান__তাহ্াও জাফরি দ্বারা রুদ্ধ। বেদি 


| হইতে ছাঁদ ৭* ছুট উচ্চ; ইহার প্রত্যেক কোণে 


আগ্রা) কুতব পর্ধ্যস্ত । 


একটি শীর্ারুতি স্তস্ত। ছাদের মধ্যদেশ হইতে [ 


৭০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি নির্দোষগঠন গথুজ 
১২০ ফুট উদ্ধে উঠিয়াছে ; গন্বুজের শিরোদেশস্ব 
গি্টি কর! চুড়ার অগ্রভাগ ভূমি হইতে ২৬০ ফুট 
উচ্চ। গম্বুজ বেষ্টন করিয়া! চারি কোণের দিকে 
চারিটি মন্দির। বহিঃপৃষ্ঠের সর্বত্র যথোপযুক্ত 
স্থানে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর থচিত করিয়া পুষ্প 
লতাদি রচিত হইয়াছে; চারি দিকের চারি খিলান 
পরিবেষ্টন করিয়! কৃষ্ণ প্রস্তরের অক্ষরে কোরাণের 
পদাবলি লেখ! রহিয়াছে । তাজ আকারে অতি 
বৃহৎ হইলেও উহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরতি- 
শয় সৌঠ্বসম্পন্ন এবং জাপান দেশীয় বাক্স গ্রভৃ- 
তির ন্যায় সাবধানে ও নৈপুপা-সহকারে স্থস- 
জ্জিত; অথচ কুত্রাপি অতিস্থল বা অতিরঞ্জন 
দোষে ছুষ্ট নহে। 

দক্ষিণ দিকৃস্থ (তাজদ্বার হইতে প্রস্তর পহথর 
বরাবর ) একমান্দ দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ 
পূর্বক প্রথম কক্ষ অতিক্রম করত আমরা বৃহৎ 
গম্থজের নিয়স্থিত গোলাক্কৃতি বিচিত্র প্রকোর্ঠে 


প্রবেশ করিলাম । ইহার চমৎকারিত্ব বর্ণলাতীত-__ . 
ঠিক্‌ মধ্যস্থলে রাজমহিষী মমতাজ মহালের এবং ' 





চি 


তাজের বিচিত্র 
প্রকোষ্ঠ 


অক্টার্লনি হইতে [ আগ! 


তৎপার্থে সম্রাট সাহ জাহানের “জওয়াব” বা প্রকাণ্ঠয 
| কবর। মুসলমান প্রথানসারে “জওয়াব” কবরকে 
প্রকাশ্ত কবর করা হইয়া থাকে, এই নিমিস্ত 
তাহার ঘটাই অধিকতর হয়। কবরদ্বয় নিখু'ত 
স্থচিকণ শ্বেত মর্্দরে নির্রিতি এবং বৃড ষ্রোন্‌, 
কর্ণেলিয়ান্‌, লেপিস্‌ লাজুলি, এগেট প্রভৃতি মহার্ঘ 
প্রস্তর খচিত করিয়া তদ্গাত্রে লতা কুসুমাদির 
আশ্চর্য্য অন্থুকরণ সম্পাদিত হইয়াছে। ভয়েসি 
সাহেব এসিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় লিখিয়াছেন 
যে কোন কোন পুষ্পে ১০০ রকম প্রস্তর ব্যবহৃত 
| হইয়াছে । সম্রাটের কবরের গাত্রস্থিত বহুমূল্য 
| রত্বরাজি প্রায় সমস্তই অপহৃত হইক্াছে, ততৎ 
স্থান শৃন্ত হইয়া রহিয়াছে । কবর্বয় বেষ্টন করিয়! 
৬ ফুট উচ্চ একটি অই্ভুঙ্গ প্রস্তরাবরণ-__ইহার 
এক এক দিক্‌ এক এক খণ প্রস্তর ফলকে 
গঠিত; তাহাতে লিলি ও আইরিস্‌ পুম্পপত্র- 
সমন্বিত অন্িজড়ান লতার অনুকরণে চমৎকার 
নৈপুণ্য *সহকারে জাফরি কাটা এবং রত্বমণ্ডিত $ 
| ইহাতে যোড় নাই, অস্ত্রের অশচড়টি পধ্যস্ত নাই। 
| প্রাচীরের নিশ্রভাগে বৃহৎ প্রস্তর ফলকে পুষ্পসম- 
্ঘিত বৃক্ষপাখা খোদাই করিয়া তোলা ; উদ্ধে 









আগ] কৃতব পথ্যস্ত । 


গম্বুজের নিক্নভাগ বেষ্টন করিয়! কোরাণের শ্লোক 


উদ্ধৃত আছে। কথিত আছে যে তাজ মন্দিরের 
প্রাচীরে সমস্ত কোরাণ বিন্যস্ত আছে। মধ্য প্রাচী- 
রের ধারে ধারে রত্ব সন্গিবেশে পুষ্পলতা অন্্কৃত 
হইয়াছে। 

বিসপ হিবার বলেন * তাজের গম্বুজ যেরূপ 
প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে তেমন নির্দোষ সুমধুর 
বহুক্ষণস্থায়ী শব ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
স্থমধুর শব্ষকারী পাইস! নগরীস্থ ব্যাপটিষ্টীতেও 
হয় না।” যেমন স্থির জলে লোষ্টথণ্ড নিক্ষিপ্ত 
হইলে ক্ষু্ধ জলরাশির ঈষৎ কম্পমান হিল্লোল 
বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া পরে ধীরে ধীরে 
মিলাইয়া যায়, তেমনি এই বিচিত্র গৃহের গন্ভীর 
নিম্তন্ধতার মধো কোন সুরে টান দিলে সে শ্বরের 
দীর্ঘ সুরূস হিল্লোল কাপিতে কাপিতে উদ্ধদিকে 
প্রস্থান.করে এবং-এত ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়.যে 
নীরব হইবার পরেও খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণে সে ধ্বনি 
বাজিতে থাকে । হিবার আরও বলিয়াছেন, “ লাবণ্য- 
ময়ী মমতাজের উদ্দেশে তদীয় কবরপার্খে বসিয়! 
কোন আরবীয় কিন্বা পারসীয় শোক-গাথা গীত 
হইলে কেমন শুনাইত মানসচিত্রে অস্ষিত করি- 


শশী 


তাজ-গম্থুজের 
প্রতিধূনি 


অন্নীর্পনি হইতে [ আগা 





লাম। গীতের বিরাম সময়ে উদ্ধ হইতে যে 
প্রতিধ্বনি আসিত তাহা নিঃসন্দেহ স্বগর্ণয় অপ্পরা- 
গণের কস্বরের অনুরূপ হইত, যেন তাহারাও সে 
শোকবাঞক তানের সহিত আপনাদের সুমধুর 
কণ্ঠস্বর মিলাইয়৷ মমতাজের জন্ত শোক করিতেছে। 
মহার্থ উপকরণে নির্মিত এবং ততোধিক মহার্ঘ রত্ব- 
রাজি দ্বার! প্র ভূতপরিমাণে অলম্কত হওয়া সত্বেও 
বিস্ময়ের পরিবর্তে সে গৃহের গার্ভীধ্য ও করুণ- 
হাব প্রাণে এক অনন্ুভূতপূর্ব প্রশাস্তি আনয়ন 
করে, যেন তুমি কোন স্থখময় মৃত্যুর চিন্তা করি- 
তেছ। অনেক রুক্ষপ্রক্লতি ভাবুকতাবিবঞ্জিত 
লোকও এ গৃহে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ চক্ষের জল 
মোচন করিয়াছে এমন জানা গিয়াছে; অথব! 
তাজ দেখিয়! যাহার শরীর রোমাঞ্চিত ন1 হম্ব এবং 
চক্ষে জল না! আইসে তাহার আত্মাতে সৌন্দর্য্যবোধ- 
শক্তিই নাই বলিতে হইবে । » 

তাজ পরিপুর্ণযৌবনা অনবদ্যা রমনীললাম-_ 
লাবগ্যময়ী, বদ্ধালঙ্কারভূষিতা» সদগুপযুতা, সু 
মধুরভাধিণী, অবগুঠনবতী, সুন্দরী । মর্্বরের উজ্ছবল 
গৌরবর্ণ তাহার কান্তি; বহির্গাত্রের রত্সঙ্গিবেশ 
1 তাহার অন্গতৃষণ, অভান্তরের মহার্ঘ রত্বরাজি 


আগ্রা] কুতব পর্য্যস্ত ৷ ৩৩ 
তাহার সদগ.পরাশি, গন্থুজের স্মধুর ্তত্বনি । 
তাহার ভাষ, দ্বার ও গবাক্ষের জাফরি তাহার- 
অবগু&ন। একি মহিমাময়ী মমতাজমহালের প্রতি 
চ্ছায়া ! 

আমরা এই প্রকোষ্ঠ হইতে নিক্কাস্ত হইয়া 
একটি ঢালু পথ দিয়া নিয়স্থিত কুঠরিতে অবতরণ 
করিতে লাগিলাম। লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত 
নিবন্ধন হস্তপদেের সঙ্বর্ষণে এই পথের উভয় 
পার্বস্থ দেয়াল এবং মেজের মস্যণ প্রস্তর এত মস্যণ- 
তর হইয়াছে যে অতি সম্থর্পণে না চলিলে পড়িয়! 
যাইবারই অধিক সম্ভাবনা । একটি বিস্তৃত কুঠ 
রির আমৃলাগ্র মর্ধ্রর প্রস্তরে মোড়ান ) প্রবেশ- 
পথ ভিন্ন অভ্যন্তরে আলোক আসিবার অন্ত 
দ্বিতীয় পথ নাই। কুঠরিটি ধুপ চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য 
পুড়াইয়া নিয়ত স্থবাসিত রাখা হয়। মধাস্থলে 
রূপসী মমতাজ এবং তাহার দক্ষিণ পার্থ প্রবল 
প্রতাপান্বিত সম্রাট সাহ জাহান কবরের নীচে 
চিরনিদ্রিত। উর্দছাদস্থিত জওয়াব" আকার ; বিভিন্ন সম 
এবং গঠনে এই আসন কবরছয়ের ঠিক্‌ অন্ধু- ; তাজের-কান্তি 
রূপই বটে, কিন্তু তাহাতে অলক্কার-পারিপাট্য 
স্বধিকতর। সম্রাটের কবরের শিরোদেশের ঠিকৃ : 

[ অনু ৫ ] 





৩৪ 


অন্টীর্লানি হইতে [ আগ 


মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং গভীরতর একটি 
গর্ত আছে; লোকে বলে, এই স্থানে এক খণ্ড 
বৃহৎ হীরক সন্গিবিষ্ট ছিল। এতগ্ডিম্ন কবর-গাত্রের 
সর্বত্রই বত্বোৎপাটন চিত্র বিদ্যমান। দেখিলে 
এইরূপ বর্বরতা ও কাপুরুষতার জন্য যুগপৎ রাগ 
ও স্বণার উদ্রেক হয়। যে রাজরাজেশ্বরী মমতা- 
জকে স্পর্শ করা দুরের কথা নরচক্ষু দৃষ্টি দ্বারাও 
শ্লান করিতে পারে নাই, যে অখগপ্রতাপ সম্রা- 
টের ভ্রভঙ্গিতে এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ টলমল 
করিত সেই স্থখশায়িত চিরন্তপ্ত দম্পতীর এমন 
অপরূপ কবরের যে এরূপ হীনদশা করিল তাহীকে 
বর্বর ও কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যায়? 
একখানি পুরাতন পারন্ত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময় 
এবং অবস্থায় তাজ কি প্রকার বিভিন্ন কাস্তি 
ধারণ করে তদ্বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে £_- 
পপ্রত্যাষে সর্ধ্যোদয়ের পূর্বে তাজের কাস্তি ঈষৎ 
নীলাভ হয়; যেমন হূর্য্য উঠিতে থাকে তাহা পরি- 
বন্তিত হইয়া গোলাপী এবং কখন কখন উজ্জল 
পীতবর্ণ হয়; আবার খন ঝড়ের উপক্রম হয় 
| এবং খন ক্বষ্ণ মেঘরাজি ইহাকে আচ্ছন্ন করে, 
তখন নীল লোহিত বর্ণে পরিণত হয়। কিন্ত বোধ 


গা] কুতব পথান্ত। 


হয়, চন্দ্রীলোৌকেই ইহাকে সর্বাপেক্ষ! সুন্দর দেখায়। 


তাজের নিয় দিয়া যে পথ বরাবর "পশ্চিম দিকস্থ 
বহিত্বরের দিকে গিয়াছে সেই পথের চল্লিশ গজ 
ব্যবধানে তখন তাজ দেখিবার উৎকৃষ্টতম স্থান। 
সেখান হইতে তখন ইহাকে আকাশে ভাসমান 
প্রাসাদের মত দেখায়, এবং তুমি যতই অগ্রসর 
হইতে থাক ইহা যেন ততই পিছাইয়া যায়। 
চন্দ্রের মনোহারি অস্পষ্টালোকে তাজকে অত্যন্ত 
উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং কোন ব্যক্তি প্রথমে চন্জ্রা- 
লোকে ইহাকে দেখিয়া পরে দিবালোকে দেখিলে 
একটু নিরাশ হইলেও হইতে পারেন, কিন্ত 
নিশ্চয়ই অধিক নিরাশ হয়েন না।” বস্ততঃ যখন 
তাজদ্বারের উদ্ধ হইতে পৌর্ণমাসীর শুত্র জ্যোৎন্বা- 
ধারা তাজ, তাজ-উদ্যান, ও তন্মধ্যস্থ ক্রীড়নশীল 
উতৎসধারার উপর ছড়াইয়া পড়িতে থাকে তখন 
তাজ-বাটিক। অগ্সরোভূমিতে পরিণত হয়। তাজ 
যেনা দেখিয়াছে তাহার নিকট তাজের বর্ণন] 
অবাস্তব কল্পনা-_কবিত্ব মাত্র। 

তাজের ইতিহাস-__তাজ-মন্দির সম্রাট 
সাহ জিহান কর্তৃক তদীয় একমীত্র মহ্ষী অসামান্ত 
রূপবতী মমতাজ মহালের কবর-হম্খ্যারূপে নির্শিত 


৩৬ অস্টার্সনি হইতে [আখ 
হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের মহিষী নুরজাহানের ভ্রাতা 
রাজমন্ত্রী আসফ খাঁর কন্তা। কুমারী আর্জমন্দ, বাজগ- 
বেগমের অতুলনীয় রূপ এবং অত্যুজ্জল গৌর- 
কাস্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! সম্রাট তাহাকে একমাত্র 
মহিষী করিয়া মমতাঁজমহাল উপাধি প্রদান করেন । 
১৬২৯ খ্রীঃ অবে সম্রাট্‌, খাঁ জাই লোদির বিরুদ্ধে 
দাক্ষিণাত্যে যুন্ধযাত্রা করিলে মহিষী তদগ্চগামিনী 
হন এবং বুরহানপুরে অষ্টম সন্তান প্রসবকালে 
হঠাৎ 'প্রাণত্যাগ করেন। তথ! হইতে তদীয় 
মৃতদেহ আনীত হইয়া কবর-হম্খ্য নির্মাণের 
অপেক্ষায় দিল্লীর জামেষস্জিদের সমীপবর্তী 
উদ্যানে ১৮ বৎসর কাল রক্ষিত হয়। অদ্যাপি 
লোকে &ঁ স্থান নির্দেশ করে বলিয়া শুনিয়াছি। 
১৬৩০ ত্রীঃ অব তাজ-বাটিকার কার্ধ্যারস্ত হুইয়া 
৩০ লক্ষ যুদ্রা ব্যয়ে ১৭ বৎসরে নির্মাণ কার্য এক 
প্রকার শে হয়। টেভার্ণায়ার ইহার কার্য্যারস্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন) তিনি বলিয়া- 
ছেন যে এই বাটিক! নির্্বাপার্থ বিশ সহত্র লোক 
বাইশ বৎসর পর্য্যস্ত নিযুক্ত ছিল। রাজমিস্ত্রীগণ 
ভিন্ন সকলেই যে পারিশ্রমিক বিন! খাটিকাছে 
তাহার কোন সন্দেহই নাই ; কারণ, মানিক এক 





আগ্রা] কুতব পর্য্স্ত। ৩? 
মুদ্রা হারে প্রত্যেকের বেতন ধরিলে মোট ব্যয় 

৫২ লক্ষ মুদ্রার অধিক হয়। ততকালে এনূপ 

“বেকার” কাঁজ করাইবার রীতিই প্রচলিত 

ছিল। তত্তিন্ন অধিকাংশ মূল্যবান উপকরণ সম্রাট 
উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

সআা্টের কবরের পার্থে এই রূপ লিখা 
আছে :--৮* * «কক * 

“তাজ নিম্দপাণের সাহাধ্যার্থ বিভিন্ন দেশ | তাজের-কার্‌, 
হইতে যে সকল কারুকর আসিয়াছিল তন্মধ্যে | করগণ 
প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইসামহম্মদ, তাহার বেতন 
মাসিক সহত্ত্ মুদ্রা; সিরাজনিবাসী চিত্রকর অমর- 
নন্দ খাঁ, মাসিক বেতন সহস্র মুদ্রা) প্রধান রাজ- 
মিস্ত্রী বোগদাদবাসী মহম্মদ হানিফ্‌, মাসিক বেতন 
সহ মুদ্রা । 

“বহুসংখ্যক কারুকর নিষুক্ত হইয়াছিল ) 
ইহাদের অনেকে তুরুষ্ক, পারশ্যা, দিল্লী, কট্ক, 
এবং পঞ্জাব হইতে আসিয়াছিল, এৰং শত মুদ্রা 
হইতে পঞ্চ শত মুদ্রা পর্ধ্যত্ত নানাবিধ হারের 
মাসিক বেতন পাইত । 

“শ্বেত মন্ত্র রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর উপকরণ 
হইতে) পীত মর্্র নর্শদ! তীর হইতে__ইহার 


অস্টার্লনি ডে | ]া আখ্া 





প্রতি বর্গগজের মূল্য ৪০ টাকা; কুষ্ণ মর্ম্র চার্থ 
নামক স্থান হইতে-_প্রতিবর্গগজের মূল্য ৯০ টাক) 
ক্রীষ্টাল (05৮) চীন হইতে-_প্রতি বর্গগজের 
মূল্য ৫৭০ টাকা; জবরহদ (785০৮ ) পঞ্জাব 
হইতে; কর্ণেলীয়ান্‌( ০০7701%8) বোগদাদ্‌ হইতে; 
ফেরোজ (£5:089159 ) তিব্বত হইতে 5 এসব 
(4৪5) যেমান হইতে; সংসেতার! ( ঞসও 
121) লঙ্কাত্বীপ হইতে-_ প্রতি বর্গ গজের মূল্য 
১১৫৬ টাকা) আরব্য ও লোহিত সাগর হইতে 
প্রবাল; বুন্দেলখণ্ড হুইতে গার্ণেট (02056: ) 
বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত পান্না হইতে হীরক ) 
যশলীীর হইতে প্রম্পুডিং ষ্টোন্‌ ( ৮1070080178 
5899 ) ১ নম্ম্দা হইতে রক্স্পার €( ৯০০59০) $ 
গোয়ালিয়র হইতে লোড্ষ্টোন (7-959:076 )) 
পারস্ত হইতে স্থলেইমানি (€০0১% ) ১ ভিনায়েৎ 
হইতে কেলসিডনি (091০61০75 ) ১ পারস্ত হইতে 
এমিথিষ্ট (205055: ) 7 লঙ্কা! হইতে নীলকাস্তমণি 
(590/1৩5 ) 5 ফতেপুর শিকরি হইতে ১১৪০০ 
গাড়ী বোঝাই জোহিত প্রস্তর । এতন্তিন্ন পুষ্প- 
রচনার জন্ত অনেকানেক রকমের প্রস্তর ব্যবহৃত 
হইয়াছে। যাহাদদের নাম আমাদের € আরবীয় ) 


আগ্রা] কুতব পর্য্যস্ত। 





ভাষায় নাই। এই সকলের অধিকাংশই সাত্ত্রা- 
জ্যাধীন বিভিন্ন রাজ্য সমূহ হইতে করম্বরপ 
অথবা রাজন্য ও নবাব বর্গের নিকট হইতে শ্বেচ্ছা- 
প্রদত্ত বা অন্য প্রকারে উপচৌকনম্বরূপ প্রাপ্ত 
হওয়! গিয়াছিল। ৮: 
টেভার্ণীয়ার বলেন যে সম্রাট্‌ স্বীয় কবর মন্দির 
তাজের ঠিক্‌ বিপরীত দিকে যমুনার অপর কুলে 
নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয় 
মন্দির রৌপ্যময়্ সেতু দ্বারা যুক্ত করিবার মনন্থ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে পুত্রগণের সষ্থিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আগ্রা ছুর্গের এক প্রাসাদে বঙ্গ 
হইলেন। তথায় গবাক্ষের ধারে বসিয়া তিনি 
যৌবনকালের প্রেরসী মমতাজ মহালের কবর- 
হর্দ্যের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দিন কাটাইতেন। 
“তাজশ ব্রিটিস অধিকারে আসা অবধি গভর্ণমেপ্ট 
ইহার রক্ষার জন্ত যথেষ্ট আয়াস ও ব্যয় শ্বীকার 
করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৮ শ্রীঃ অবে লর্ড 
মিশ্টোর শীসনকালে একটি তাজ-কমিটি গঠিত 
হয়) এবং তাহারা লেপ্টেনেপ্ট টেলরের উপর 
জীর্ণসংস্কার-ভার অর্পণ করির্পে তিনি এক লক্ষ 
মুস্রাব্যরে কার্ধ্য সুসম্পরন করেন। ১৯৮১৬ আঃ 


৩ 


সাহ জিহানের 
কবর-হপ্ধের 
সুচনা 


তাজের জীর্ণ, 
সংস্কার 


অন্টীর্ঘনি হইতে [আগ্র। 





ইতিমাছদদৌল। 


অন্ধ হইতে তাজের কাদিমদিগের পেহ্গন বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। ১৮২৮ ত্রীঃ অন্ধ হইতে 
১৮৩৫ শ্্ীঃ অন্যের মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক্ষের 
সময় অষ্টালিকাসমূহ ভগ্ করতঃ মর্ম্রর প্রস্তরগুলি 
বিক্রয়ের প্রস্তাব হয়। ১৮৪০ ত্রীঃ অবে হইতে তাজ- 
জায়গীরের উপন্বত্ব মাসিক ৪২, টাকা রাজ 
ভাগারে যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে অনেক 
দিন পর্ধ্যস্ত তাজৈর জীর্ণসংস্কার কার্ধ্য বন্ধ থাকে। 
১৮৮০ শ্রীঃঅন্ষে লেপ্টেনেপ্ট কোল গ নর্ণমেন্ট কর্তৃক 
নিয়োজিত হুইয়া তাজ, তাজ-দ্বার, তাজ মস্জিদ্‌ 
ও তাহার “জওয়াব, তাজ-উদ্যান প্রভৃতি পরিপাটা 
রূপে পুনরুদ্ধার সাধন করাতে তাজের লুগ্ুপ্রায় 
গৌরবের পুনরত্যুদূয় হইয়াছে। তদবধি উচ্চ 
বেতন ভো্গী এক জন রাজকর্মচারী তাজের 
অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্টের অন্থু- 
গ্রহ ভিন্ন ভারতের অপূর্ব কীর্তির নাম গন্ধ আজ 
কাল বর্তমান থাকিত ন। 

বৃহম্পতিবার (৮ই অক্টোবর )- 
বেলা ৮টার সময় আমরা “ইতিমাছুদূদৌলা” 
ঘর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। একটি পণ্ট,ন 
সেতুর উপর দিয়! যসুন! পার হুইয়! কিয়দ্দূর 





আগ্রা] কুতব খর্ধাত্ত। 


যাইলে ইতিমাছুদ্‌ দৌলার কবর-বাটিকা। যসুন! 
পার হইতে গাড়ী প্রতি ॥* অথবা! জন প্রতি এক 
পয়সা করিয়া! মান্থুল দিতে হয়। 

খাজ। মহম্মদ সরিফ নামক উজবেক ভাতার 
বংশীয় এক জন সন্ত্ান্ত ব্যক্তি পারস্তাধিপতি 
তামাম্পের ব্রাজত্ব কালে ইয়াজদের উজীর নিষুক্ত 
হন। যৎকালে হুমায়ুন পলায়ন করত তিহা- 
রাণে পারস্তরাজের আশ্রয় লন তখন তীহার 
তত্বাবধানের ভার খাজার উপর ছিল। থাজার 
মৃত্যুর পর তীয় দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা গিয়াস- 
বেগ দরিজ্রদশায় পড়িয়া জীবিকা অর্জনো- 
দেশে ছুই পুত্র এবং এক কন্ঠা সহ সম্ত্রীক হিন্দু- 
স্থানে আসিতেছিলেন। অবস্থার অতিহীনতা- 
নিবন্ধন পুর্ণগর্ভা পত্ধীকে বলদের,উপর আরোহণ 
করাইয়া অবশিষ্ট সকলে পদত্রজে চলিলেন। 
কান্দাহারের পথে মরুভূমির মধো পদ্ধী এক কন্তা 
প্রসব করিলেন। যে হিন্দুস্থানে বিপন্ন পিতা- 
মাতা সামান্ত জীবিকানির্ব্বাহের জঙ্ত প্রস্থান 
স্লরিতেছিলেন, কে জানিত এই নবজাত শিশুই 
খঞ্ধিত হইয়! হুর জাহান উপাধি ধারপপূর্ব্বক সেই 
হিনুস্থানের সাত্রাক্জী হইবেন? সে যাহী হউক, 

[ অকু ৬ ] 


৪১ 





ইতিমাহুছ দৌ- 
লার জীবনী; 
চুরজাহান 





অন্টীর্লনি হইতে [ আখ! 


মীর্জা রাড মী পোষণে অসমর্থ 


হইয়া! শিশুর জীবনসন্বন্ধে নিরাশ 'হৃইুলেন এবং 
তাহার সকল সম্পর্দের মুল: এবং ভাঁী 'ভারতে- 
স্বরীকে পথের ধারে বৃক্ষতলে ভূণশধ্যায় পরিত্যাগ . 
করিলেন,_-ষদি কোন পথিক ককুণাবশত ইহার 
জীবন রক্ষা করে। কিন্তু কম্সেকপদ অগ্রসর 
হইয়া মাতা শিশুর জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন, 
তখন মীর্জা প্রতাণবর্তন করিয়! আসিয়া! দেখিলেন 
এক ভয়ঙ্কর সর্প শিশুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । 
তখন তিনি র্পকে কোন মতে নিধনকরত শিশুকে 
অধিকার করিয়া! মাতাকে প্রতার্পণ করিলেন । সেই 
সময় মালিক মাসুদ নামে এক জন বণিক্‌ সেই পথ 
দিয়া হিন্ুস্থানে আদিতেছিলেন। তিনি মাতা ও 
শিশুর এতাদৃশ ছরবস্থা এবং শিশুর সৌন্দর্য দর্শনে 
করুণাপরবশ হইয়া এই নিরাশ্রয় পরিবারকে আশ্রয় 
দ্বিলেন এবং গাজধানী ফতেপুর শি করিতে পৌছিয়। 
শিশু মিহির-উল-নিছাকে আপন কন্তার সভায় 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ও তাহার সুশিক্ষার 
বিধান করিলেন; এবং মীর্জাকে সুশিক্ষিত ও অতি 
শিষ্ট লোক বলিঙ্কা চিলিতে পারিয়! স্বীয় ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত করিলেন । এই সদ্গাশয় বপিকের সাহায্যে 


আগ্রা] কুত্তব পর্য্যন্ত । 





তিনি সম্রাট আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অন্থুমতি পাইলেন। তখন তিনি, নির্বাসনকালে 
তাহার পিতা সম্রাটের পিতাকে কেমন যত্বসহ- 
কারে তত্বাবধান করিতেন তাহা! নিবেদন করিয়! 
আশ্রয় ভিক্ষা করাতে রাজ-সরকাঁরে এক কর্ম 
পাইলেন। অন্পকালের মধোই তাহার শি্সাচান্র 
ও কার্যক্ষমতা দর্শনে সম্রাট নিরতিশয় সন্ত হইয়া! 
তাহাকে বাজ পরিবারের ধনাধাক্ষ নিযুক্ত করিয়া 
বহুসত্মানিত ইভিমাছদ্‌ দৌল! উপাধি প্রদান করি- 
লেন। ১৬২২ ত্রীঃ অবে ইতিমাছদ্‌ দৌলার মৃত্য 
হয় ? তাহার 'অনেক পুর্বে ১৬১১ শ্রী) তদীয়া কন্তা 
মিহির-উল-নিছা! ভারতেম্বরী হুর জাহান হইয়াছেন। 
পিতৃতক্তিমতী হুরজাহান ১৬২৮্রীঃ অন্দে এই বাটিকা! 
ও হম্ট্য তদীয় কবরোপরি নির্মাণ করাইয়া দেন। 
পথ হইতে কতকটুকু জি পার হইয়া গেলে 
লোহিত প্রন্তরের বহিষ্বার-_ইহার গাত্োপরি শ্বেত 
ও অন্ঠান্ত রঙ্গের প্রস্তর খচিত করিয়া পেটারণ 
করা, উপরে একটি গন্থজ। বহিদ্বার অতিক্রম 
করিরাই ৫৪০ ফুট সমচতুক্ষোণ একটি উদ্যান বিবিধ 
ফলপুম্পবৃক্ষে স্ুশোতিত ; চতুদ্দিক্‌ বেষ্টিত প্রস্তর 
প্রাচীরের কোণের উপরে এক একটি মস্দিন্ 


৪৩ 


ইতিমাছুদ্‌ দৌ- 
জার কবর হচ্ছ 


অন্লীর্সনি হইতে [আগ্রা 





পশ্চিম দিকে যমুনার উপরে প্রধান বহিদ্ররের 
“জওয়াব, অপর ছুই ধারেও ছইটি ক্ষুত্র বহিদ্বধর 
আছে। উদ্যানের ঠিক্‌ মধাস্থলে শ্বেত মন্ত্র বেদির 
উপর দণ্ডায়মান আপাদশীর্ষ শ্বেত মর্ম্রে গ্রথিত 
বিচিত্র কবর-হম্যদৃষ্ট হয়-_-৫০ ফুট সমচতুক্ষোণ ? 
ছাদ ১২ ফুট উচ্চ। কোণে কোপে এক একটি 
অষ্টতুজ স্তস্ত ছাদ ছাড়াইয়া আরও ২৮ ফুট উদ্ধে 
উঠিম্বাছে__-তছুপরি এক একটি অষ্টস্তস্তবিশিষ্ট শিরো 
মন্দির । ছাঁদের ঠিক্‌ মধ্যস্থলে একটি সমচতুক্ষোপ 
অনতিবৃহৎ গৃহ-_ইহার ছাদের মধ্যভাগ প্রশস্ত 
এবং সমচতুক্ষোণ, এবং কোণে কোণে এক একটি 
গিল্টি কর! চূড়া ? তাহার পর ছাদ ঈষৎ ঢালু হইয়া 
দীর্ঘায়ত তরঙ্গভঙ্গীক্রমে প্রাচীরের সহিত সম্মিলিত 
হইয়াছে । এই গৃহের এক এক দিক্‌তিন ভাগে 
বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগের নিষ্বার্ধ এক এক থণ্ড পরি- 
পাটা জাফরি হবার! রুহ্ধ। অভ্যন্তরে ইতিমাছদ দৌলার 
দ্বিতীয় “অওয়াব” কবর ; কার্ণিসে কোরাণের 
বয়েৎ খোদাই করিয়া তোল1। অট্রালিকার সমগ্র 
বহির্গা্জ নান! প্রকারের সুত্স্ট পেটারণে বিবিধ 
বর্ণের প্রস্তর খচিত । নিক্নতলের যধাস্থিত প্রকোন্ঠে 
ইতিমাছুদ্‌ দৌল! এবং তৎপত্বী ছরজাহানের মাতা 


আগা) কুতব পথ্যস্ত। 

জহর বেগমের প্রথম “জওয়াব” কবর । প্রকোষ্ঠটি 
গোলাকার ; শ্বেত মর্রের প্রাচীরের উপরে শ্বেত 
মর্মরের খিলান কর! ছাদ আরবীয় ধরণে খোদাই 
করিয়া তোল! অতি সুম্ত্র কাকুকার্য্যপূর্ণ। এই 
প্রকোষ্ঠতলস্থিত এক খানি বৃহৎ প্রস্তর ফলকের 
নিম্নে এক শ্রেণী সোপান আছে, তাহা দ্বার! মৃত্তিকা- 
নিস্থিত অন্ধকার কুঠরিতে পৌছিলে ইতিমাছ্‌দ্‌ 
দৌল! ও ততৎপত্বীর আসল কবর। প্রস্তর ফলক থানি 
এক্ষণ বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছে । এই প্রকোষ্ঠের 
চতুঃপার্্স্থিত প্রকোষ্ঠঘকলে পরিবারস্থ অন্যান 
ব্যক্তিগণ শায়িত আছেন। এই সকল প্রকোষ্ঠের 
ছাদগুলির কারুকার্ধ্য অতি চমৎকার । পৃহদ্বার- 
সমূহের উর্ধস্থিত খিলানের নিয়েও খোদাই করিয়! 
তোলা সুম্ষ্ব কারুকার্য রহিয়াছে। হন্ট্যের অভ্যন্তর 
ধৃঅকর্তৃক বিশেষ পরিমাণে কালিম৷ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নদীতীরস্থ “জওয়াব”, বহিষ্বারের ছাদতলের কার্য্যও 
অতি চমৎকার । নদীর দিকের প্রাচীরের বছি- 
দেশে একটা শ্বেত মর্মর প্রস্তরের খু'টা প্রোথিত 
আছে। শুনাধায়, উহা এলাহাবাদের সমতলে 
স্থাপিত। পুর্কে এ নগর প্রার্গশঃই জলক্লাবিত 
হইত। আগ্রাবাসী বাদসাহ নগরের অবস্থা জাত 


8৫ 


এপাপীপাশীীপিশািিশাশীাাীাপীীীশীীশীশীিশীশীশিীশিী টাটা শীীশশীাঁী্ািিটিটি 


রাম বাগ 


দুর্গ বা রাজ 
প্রাসাদ 


ছর্গে আকার 
ও পরিখ। 


হইবার জন্য এই থুণ্টা স্থাপন করেন। এখন 
এলাহাবাদের চতুর্দিকে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জল- 
প্লাবন নিরস্ত কর! হইয়াছে । 

এখান হইতে আমরা ছই মাইল দূরবর্তী “রাম- 
বাগে” (প্রকৃত নাম “আরাম বাগ”) উপনীত হুই- 
লাম। ইহা একটি প্রাচীন কালের প্রমোদো 
দ্যান। উদ্যানে সে কালের ছুই চারিটি বৃক্ষ 
আছে। অট্টালিকা নদীর ধারে মৃত্তিকা নিম্নে 
অবস্থিত । 

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বাহির হইয়া 
আমর! আবার তাজ দেখিতে গেলাম । তৎপরে 
৫টাঁর সময় ছূর্গে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যাবর্তন 
করিলাম। দর্শকদিগের জন্ত প্রতিদিন ৫টা হইতে 
৬টা পধ্যস্ত এক ঘণ্টা সময়ু নির্ধারিত আছে। 
এই এক ঘণ্টায় অতি কষ্টে সৃষ্টে সমস্ত ছ্র্গ পরি. 
দর্শন করিয়! লইতে হয়। স্থানীয় মাজিষ্্রেট বা 
ছুর্গস্থিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের আফিসে আবেদন 
করিয়া হুর্গ-প্রবেশের “্পাশ* লইতে হয়। অন্তান্ত 
স্থানের মাজিপ্রেট্দিগের স্বাক্ষরিত “পাশ” দ্বারাও 
ছর্গ পরিদর্শন কা যাইতে পারে । 

ছর্গ লদদী-ভীর়ে অবস্থিত এবং অসমান ভুজ- 


8৮৫ কুতব র্যাস্ত। 
বিশিই ) রিলে তিন দিকে ৬* ছুট 
উচ্চ লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত, 
অবশিষ্ট দিকে যমুনা প্রবাহিত। হুর্গের চতুর্দিক 
বেষ্টন করিয়া যে বহিঃপরিখ। ছিল তাহা! এখন আর 
নাই, কিস্তৃ৩০ফুট প্রশস্ত প্রস্তর মণ্ডিত অভ্যস্তর- 
পরিখ৷ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। সম্রাট-শিরোমণি 
আকবর সাহ এই সুদৃঢ় হূর্গ এরং তন্মধ্যস্থিত লোহিত 
প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদরাজি নিম্্াণ করান । পরে 
বিলাস পরায়ণ সম্রাট সাহ জাহান যে সকল প্রাসাদ 
দ্বার ইহাকে সুশোভিত করিয়াছিলেন তাহাই 
সবিশেষ দর্শনীয় । তন্মধ্যে “দিওয়ানে থাস” (মন্ত্র 


গৃহ), "সম্মন বুরজ”* প্রমোদ-মণ্ডপ ), “থাস মহাল” |. 


(শয়ন মন্দির), “শিশ মহাল” (স্বানাগার ) প্রধান। 
আকবরের অস্তঃপুর জাহাঙ্গীর মহাল জীর্ণাবস্থাকস 
পড়িয়্াছে, ০০ 
এখন আদর । 

ছুর্গের ছইটি বহিষ্বণার ) প্রধান দ্বারের নাম 
“ দি্লী-দরওয়াজা! ”, অপরটি “ অমরসিংহ-দর- 
ওয়াজ ”-_সম্রাট সাহ জিহানের ছর্দান্ত হিন্দু-সেনা- 
পতি অমরসিংহ রাঠোরের নামানুসারে ইহার নাম 
হইয়াছে । আমরা অমরপিংহ-ঘরওয়াজা! দিয়! 


৪৭ 





দুর্গদ্বার 


৪৮ অতীর্ধনি হইতে (আগা 
সি ৯28238১2 
ছর্গে প্রবেশ করিলাম । ছর্গের যে দিকে আক- 
বরের অস্তঃপুর জীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে, এই দর- 
ওয়াজা সেই দিকে । আমরা একটি ঢালু লম্বভাবে 
স্থাপিত প্রস্তর দ্বারা বাধান পথ দিয়া এক বিশাল 
প্রাণে উপস্থিত হইলাম। ইহাই বহিংপ্রাঙ্গণ-__ দৈর্ঘ্য 
৫০* ফুট এবং প্রস্থ ৩৭০ ছুট। প্রাঙ্গণের এক 
দিকে আকবর-নির্ষ্িতি “্দিওয়ানে আম” বা 
বিচারালয়। ইহা লোহিত প্রস্তর নির্ষিত-_-দৈর্ঘ্য 
৪০৩ ফুট, প্রস্থ ৬০ ফুট। তিন শ্রেণী স্তম্ভের উপর 
ছাদ রহিয়াছে; স্তমগুলি মুসলমানি ধরণের 
সদর খিলান দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই গৃহের 
তিন দিক্ই খোলা, কেবল পশ্চাদ্দিক অস্তঃপুরের 
প্রাসাদ-গাত্রের সহিত সংলগ্ন । দ্বিতলস্থিত একটি 
প্রকোষ্ঠ দিওয়ানে আমের দিকে খোলা রহি- 
য়াছে। ইহার শ্বেত মর্শ্বরের প্রাচীর-গাত্রে:বিবিধ 


দিওয়ানে আম 


স্াছে। অস্তঃপুরিকা মহিলাদিগের ধাহার ইচ্ছা 
| হইত ইহাতে উপবিষ্ট হইয়া রাজ কার্য পরধ্যবেক্ষন 


আগা) কুতব পর্যাস্ত । ৪৯: 
করিতেন। এই প্রকোঠের ঠিক্‌ নীচেই দিওয়ানে 
আমের মেজের উপর শ্বেত মন্ত্রের এক থানি বৃহৎ 
“তক্ত”; এক খণ্ড সমগ্র প্রস্তর কাটিয়া ইহা! 
নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে স্বয়ং স্রাট্‌ অধিন্ঢ় 
হইয়া রাজ-কার্ধা নির্বাহ করিতেন । এই রাজ- 
তক্তের ঠিক সন্মুথে অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রায়তন আর 
একখানি তক্ত আছে। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী উপ 
বিষ্ট থাকিয়া সম্রাটের আদেশ তামিল করিতেন । 
দিওয়ানে আম অনেক দিন পর্যান্ত গবর্ণমেন্টেল | 
অঙ্সাগাররূপে বাবন্ৃত হইয়াছিল) তখনই ? 
বোধ হয় ইহাতে চুণকাম করা হইয়াছিল । দিও- 
ম্বানে আম হইতে একটি ক্ষুদ্র পথ দিয়া পশ্চাদ্দিকস্থ 
লোহিত প্রস্তর-নিশ্ষিত দ্বিতলে আরোহণ করিলে 
একটি প্রকাঁও প্রাঙ্গণের তিন দিকস্থ বারান্দায় 
উপনীত হওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণটি বহিঃপ্রাঙ্গণ ও , 
অন্তঃপুরের মধ্যবর্তী বলিয়া আমরা ইহাকে মধ্য- | 
প্রাঙ্গণ বলিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক ইহা! প্রাঙ্গ- 
ণই নয়__জলাশয় মাত্র? ইহাতে বিবিধ মত্স্ত চরিয়। 
বেড়াইত, এবং খেয়াল হইলে বেগমগণ এখানে 
মাছ ধরিতেন, তঙ্ন্ত এই খের নাম “সচ্ছি : সঙ্ছিতবন 
ভওয়ান” অর্থাৎ মত্ম্-ভবন। ইচ্ছার এক ধারের ] 
[ অকু ৭ ] 


অন্লীর্গনি হইতে [আগা 





িসিডা সম্মুথে শ্বেত মর্মরের অতি বিচিত্র 
খোদাই করা মণওপ-_উহাতে বসিয়াই মাছ ধরা 
: হইত। বারান্নায় এক কোণের দিকের ছাদে একটি 
কষুদ্রায়তন অথচ পরিপাটা শ্বেত মন্ত্রের মস্জিদ্‌ 
ইন্থাতে অন্তঃপুরিকাগণ নমাজ পড়িতেন। মস্‌- 
জিদের সন্মুখভাগে গোলাপ জলের উৎস, তৎ- 
| সমীপে ঢালু প্রাচীর গড়াইয়া জল আসিয়া পড়িত। 
| নমাজ "খুলিবার”, পূর্বে এই স্থানে তাহারা হস্তপদ 
প্রক্ষীলন করিতেন। এই মস্জিদের ক্ষুদ্র শ্বেত- 
প্রস্তরময় গৃহে সম্রাট সাহ জিহান পুত্রগণ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন এই রূপ কথিত আছে) 
কিন্ত এ কথা তত বিশ্বীসযোগ্য নয়। মস্জিদের 
সম্মুখতাগে জাফরি দ্বারা আবৃত একটি অনতি- 
প্রশস্ত বারান্দা আছে। তঙ্গিয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ 
ঘেরিয়া ছোট ছোট কুঠরি আছে। ইহা! দুর্গের 
বাজার ছিল। ছুর্গবাঁসীদিগের ক্রয়োপযোগী দ্রব্য- 
জাত এখানে বিক্রয় হইত। বেগমগথ এই বারান্দ। 
হইতে জিনিস পছন্দ করিতেন । এই প্রাঙ্গণের 
এক কোণে ভূতলের নিয়ে এক পথ আছে। এ পথ 
তাজমহাল পর্য্যন্ত গিয়াছে এই রূপ প্রবাদ ; কিন্ত 
| এর্বা্ অনল রোদ পদই জারি হয় নাই। 


আগ।] কুতব পর্যযস্ত। ৫১ 





পেশীপিপাীত 


সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে পথের মুখ ইষ্টক | 
দারা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। | 
মচ্ছি ভওয়ানের যে দিকে যমুনা সেই দিকের | 
খোল। ছাদে অত্যুজ্জল কৃষ্ণ মর্দ্রের এক থানি | 
বৃহৎ তক্ত, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে আর | 
এক খানি ক্ষুদ্র তক্ত রহিয়াছে। রাজকার্ষ্যে | 
পরিস্রান্ত সম্রাট যখন পারিষদ পরিবৃত হইস্া চিত্ত : 
বিনোদনার্থ ত্র তক্তে উপবিষ্ট হইভেন তখন 
রাজ-বিদূষক অপর তক্তে উপবেশনকরত স্বভাব, 
সিদ্ধ পরিহাসচপলত ছার! তাহার মনোরগ্রন 
করিত। বিদূষক জিনিষটি রাজোপকরণ বিশেষ 
মাত্র; রাজার সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ । ভক্ত 
খানি ফাটিয়া গিয়াছে । প্রবাদ এই ষে, ভরত |! 
পুরের মহারাজা! বাদসাহের এই তক্তে উপবেশন 
করিতে উদ্যত হওয়াতে ইছ! ' আপনা আপনি 
ফাটিয়া অভ্যন্তর হইতে রক্ত উদ্গীর্ণ হইক্বা 
ছিল। তক্তের উপরিভাগস্থ ২৩ স্থানের এক 
প্রকার দ্রাগকে লোকেরা রক্ত-চিহ্ন বলিয়। দেখা 
ইয়া থাকে ; দ্রাগ্গ গুলি দেখিতেও তদ্্রপই বটে । 
এই ছাদের পশ্চা্দিকে নীর্চে ভূমিতলে মদমত্ত 
হস্তীদিগ্ের স্বন্দ যুজ্ধ হইত । 


৫২ 


দিওয়ানে থাস 


সম্মন বুরুজ 


বুনি 1 মেয়েদের “দশ পচিশ” খেলার ঘরের স্তায় ইহারও 


অন্টীর্লনি হইতে [আগ্রা 
এই ছাদেরই এক পার্থে সাহ জিহান নির্শিত 
মনোহর শ্বেতমর্থরময় অনতিবৃহত দিওয়ানে খাস 
বামন্ত্রৃহ। ইহারও তিন দিক্‌ খোলা, চতুর্থদিকে 
“সম্মন বুরুজের” প্রাচীর । তাজের ন্তায় এই 
গৃহের প্রাচীর-গাত্র বিবিধ রত্বখচিত কাঁরুকার্ধ্য 
দ্বারা ভূষিত। সমাঁট সাহ জিহান এখানে বসিয়। 
রাজমন্ত্রী এবং ওমরাহবর্গের সহিত রাজ্যসম্পর্কীয় 
গুপ্ত মন্ত্রণাদদি করিতেন। অধীন নরপতিগণের 
সহিত সাক্ষাৎও এখানেই হইত। 
পশ্চাদ্দিকস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে শ্বেত 
মর্রময় ক্ষুদ্রায়তন বিচিত্র প্রকোষ্ঠ__নাম “সম্মন 
বুরুজ” বা প্রমোদ-ভবন (প্রকৃত নাম, প্মসম্মন 
বুরুজ” অর্থাৎ অষ্টভূজ মন্দির )। প্রকোট্টটি পূর্ব্ব- 
বৎ রত্ব সঙ্গিবেশে অতি সুসজ্জিত ; চারি দিকে 
খোলা বারান্না। পশ্চা্দিকের বারান্দা যমুনার 
দিকে । সেখানে বসিলে যমুনা, যমুনার অপর 


. কূল, এবং তাজের শোভা! নেত্রগোচর হয় । সম্মু- 


থের 'দিকের বারান্দার মধ্যস্থলে গোলাপ জলের 
উৎস এবং ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মন্ত্রতলের উপর 
“শঁচিশি ঘর” কষ্খপ্রস্তর বিশ্ৃস্ত করিয়া অস্কিত। 


নাগ! ] কৃতব পথ্যন্ত। 

চারি দিকে চারিটি শাখা আছে, প্রত্যেক শাখাতে 
৬টি করিয়া ২৪টি এবং মধ্যস্থলে একটি, একুনে 
২৫টি ঘর আছে। বাদসাহ খন কোন বেগমের 
সহিত এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন তখন গজ-দস্ত- 
বিনিম্মিত রঙ্গীন গুটিকার পরিবর্তে পৃথক বর্ণ 
বিশিষ্ট অনুরূপবেশধারিণী সুন্দরীগণ চাল অঙ্ধু- 
সারে এক ঘর হইতে অন্ত ঘরে টুক্‌ টুক করিয়া 
ঘুড়িয়া' বেড়াইতেন। এতদনুকরণেই বোধ হয় 
সেদিন আমাদের টাউন্‌ হলে স্তর হেনরি হারি- 
সন্‌ প্রভৃতি_ উচ্চ রাজকর্ম্চারিগণ জীবন্ত গুটিক! 
লস! দাবা ধলিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে 
এসিয়াটিক মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণেও একবার এরূপ 
এক অভিনয় হইয়াছিল। এই প্রাঙ্গণের উত্তর 
পার্শ্ব মর্মর প্রস্তরের জাফরি দ্বারা আবৃত । ইহা- 
দের একটিতে একটি গোল ভগ্নচিহ্ন রহিয়াছে । 
১৭৯২ শ্রীঃ অবে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে 
মাধোজি সিদ্ধিয়। প্রভৃতপরাক্রমশালী হইয়! রাজ্য. 
বৃদ্ধি এবং সৈম্বৃদ্ধি কার্যে লিপ্ত হওয়াতে 
ইংরাজদিগের নিরতিশয় ভয়ের কারণ হন। তৎ- 
কালে তিনি আগ্রা নগর হস্তর্গত করিয়া হুর্গমধ্যে 
তাহার প্রধান কামান ও অন্তরশ্্রাগার স্থাপন 


| | 


৫৪ 


অন্নীর্লনি হইতে [সখা 


করেন। ২৮০৩ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যে আপাই যুদ্ধক্ষেত্রে 
স্তর আর্থার ওয়েলেন্লি (পরে জগদিখ্যাত ওয়া 
টা্লুবিজেতা ডিউক্‌ অব্‌ ওয়েলিংটন ) সিদ্ধিয়ার 
উন্নত মস্তক খর্ধ করিয়া দেন। এ দিকে 
লর্ড লেক্‌ আগ্রা ছুর্গ হস্তগত করেন । এই অবরেধ 
কালে লর্ড লেকের কামানের এক গোল! জাফরির 
এই স্থান বিদ্ধ করিয়া ইহার বিপরীত দিকের 
জাফরি ভেদ করত খাস মহলের দিকে চলিয়া 
যায়। সম্মন বুরুজ গৃহের ছাদের উপরে একটি 
মনোহর অষ্টভুজ মন্দির ; তদুপরিস্থ গিপ্টি করা 
তাঅপাতমণ্তিত অষ্টধার গম্জ যমুর্ী তীর হইতে 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । আমরা তাড়াতাড়িতে 
এখানে উঠিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অস্তঃপুরের 
এই অংশটি আজ কাল ঘতটা খোলা! বলিয়া মনে 
হয়, পূর্বে অবস্থই ততট! ছিল না। পশ্চাদ্দিকের 
বারান্দার খিলানের ধারে ধারে বৃহৎ কড়া সংলগ্ন 
রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এ সকল হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃ 
চিক ঝুলাইসা! দিয়া আলোকপ্রাচুর্যয নিবারণ বা 
লোক চক্ষু অন্তরাল করা হইত। তস্তিঙ্ন ইহাও 
শুনিতে পাওয়া যায় যে তখন দিবসের যে ভাগে 
বেগমগণ এই প্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতেন সেই 


আগ্র।] কুতব পর্যস্ত। 








সময় যমুনার এ অংশ দিয়া নৌকা যাতায়াত 
করিতে পাইত না। 


৫৫ 


এই খণ্ড পার হইলেই অন্তঃপুরের বিস্তৃত | অঙ্গুরী বাগ 


প্রাঙ্গণ দৈর্ধ্যে ২৩৫ ফুট এবং প্রস্থে ১৭০ ফুট। 
প্রাঙ্গণ জুড়িয়া একটি অতি অপূর্ব্ব উদ্যান অদ্যাপি 
বিবিধ বহুমুল্য পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই 
প্রাঙ্গণ বা উদ্যানের নাম “অঙ্গুরী বাগ”; উদ্যানের 
পক্ষে ইহা! ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় এই নাম হই- 
য়াছে। অস্থুরী বাগের পূর্ব দিক্‌ জুড়িয়া বিখ্যাত 
খাম মহাল বা শযম়নাগার ; ততপশ্চাতে ৬৯ ফুট 
নিয়ে যমুনা বহিতেছে। সমগ্র খাস মহাল মর্্মর 
প্রস্তরময় এবং তিন ভাগে বিভক্ত; মধ্যভাগে একটি 
অতি রমনীয় অস্রালিকা ; ছুই পার্থের ছই ভাগে 
ছইটি অনুরূপ অট্রালিকা এবং তাহাদের সন্গুখে 
চতুদ্দিক্‌ মর্ম্মর পর্দাবৃত মর্্মর মণ্ডিত ক্ষুত্র প্রাঙ্গণ। 
মধ্যস্থিত অট্রালিকাতে একটি বিস্তৃত সুসজ্জিত 
প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখে একটি বিস্তৃত বারান্দা আছে। 
এই অষ্টালিকার ছাদতলের অপুর্ব সোপালী ও 
অন্ান্ত কাকুকার্ধ্য শ্লান হইয়াছে বটে, কিন্তু একে- 
বারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইংল্ডের যুবরাজকে 


দেখাইবার জন্য ছাদতলের উত্তরপুর্ব্ব কোণে পুর্ব্র 


খাস মহাল 


রতি 


অন্টার্জনি হইতে 1 আগ! 


অন্থকরণে কতকটুক স্থান পুনরুদ্ধার করিবার ব্যয় 
তিন সহস্র মুদ্রা লাগিয়াছিল। পার্খস্থিত অট্রা- 
লিকার প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া গৃহ আছে। 
ইহাদের ছাদগুলির গঠন অতি অপূর্ব এবং গিল্টি 
করা তাত্পাত মণ্ডিত। মধাভাগে বাদসাহের 
শয়ন-গৃহ এবং ছুই পার্খের অক্লালিক1 ছুই প্রিয়তমা 
বেগমের জন্ত নিরূপিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। 
শয়ন-গ্রহের সন্মুখভাগে অনাবৃতস্থানে একি 

শ্বেত মর্ম্নরের বিচিত্র বৃহৎ জলাধার-_ইহার চতুর্দিকে 
জলের মধ্যে বসিবার আসন আছে। তপ্ডিম্ন জলা 

ধারের মধ্যভাগে একটি আসন ও ততচতুর্দিকে কয়ে- 
কটি উৎস আছে। প্রত্যেক আসনের উভয় পার্ষেও 
এক একটি করিয়া উৎস নিবিষ্ট আছে। খেয়াল 
হইলে বাদসাহ এখানে রমর্ীপরিবৃত হইয়া জল 
ক্রীড়া করিতেন। তখন উভয় পার্থ হইতে উতস- 
দ্বয় আসনাধিকারিণীর মন্তকোপরি জলধারা বর্ষণ 
করিত। জাহাঙ্গীর মহালের কোন অষ্রালিকার 
ছাদোপরি রক্ষিত চৌবাচ্ছা হইতে জল আসিয়া 
এই সকল উৎস ক্রীড়মান করিত। অঙ্গুরীবাগের 

| অপর তিনদিকের সৌধরাজিতে অন্তঃপুরিকাগণ 
অবস্থিতি করিতেন। 


আগা] কুতৰ পর্যস্ত। 





অঙ্গুরীবাগের উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত শিশ । 


মহাল (কাচ গৃহ) বা ন্নানাগার। এই অপূর্ব 
গৃহের প্রাচীর-গাত্র এবং ছাদতলের সমগ্র অংশে 
অতি ক্ষুত্র ক্ষুত্র অসংখ্য দর্পণথণ্ড অতি আশ্চর্য্য 
নৈপুণ্যের সহিত বিনিবেশিত হইয়াছে । যে কোন 
স্থানে দৃষ্টিপাত কর, তোমার মুখের শত শত ছবি 
ফুটিয়াছে, দেখিতে পাইবে । একটি লতার পেটা- 
রণ এই অসংখ্য কাচথগ্ডের অসংখ্য সন্ধিসকল 
সপ্পূর্ণবূপে আবৃত করিয়৷ রহিয়াছে । যেমন পর্ব 
ততোৎ্পন্ন! ক্ষুত্র নির্বরিণী নিক্ব ভূমিতে প্রপতনানস্তর 
কষুত্র ক্ষুদ্র খালের ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়া! সমী- 
পব্তী হদে পতিত হয়, তদ্রপ এক সময়ে এই 
প্রাচীর-গাত্রস্থিত ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র কৃত্রিম নির্বরিণী- 
সকল প্রবাহিকার ভঙ্গীক্রমে থোদকারিতে পরি- 
ব্যাপ্ত মর্খবর প্রস্তরের মেজের উপর প্রপতিত হইয়! 
এঁ সকল কৃত্রিম প্রবাহিকার ভিতর দিক গৃহ মধ্য- 
বন্তী গভীর মর্ত্বর জলাধারে যাইয়! পড়িত। জলা. 
ধারের তল্গদেশ আবার এমত বিচিত্ররূপে খোদাই | 
কর! যে তথায় জলের সঞ্চালনে মতন্তাকার উৎ- 
পন্ন হইত। প্রবেশ পথ ভিন্ন শিশমহালে বাহির 
হইতে আলোক প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই । অত্যু- 
[ অক ৮ ] 


৫৭ 





৮ অন্রীর্পনি হইতে । আগ! 





জ্বল দীপালোক জল প্রপতন স্থানের এবং উৎ- 
সাদির তলে তলে স্থকৌশলে সংস্থাপিত করিয়া 
প্রপতিত জলধারাকে গলস্ত রজতধারাবৎ প্রতীয়- 
মান করান হইত। পরিদর্শন করিবার পুর্ব্বে মনে 
করিতাম এরূপ গৃহ স্বপ্নে বা আরব্যোপন্তাসেই 
সম্ভবিত হইতে পারে । শিশমহাল হইতে যমু 
নায় নামিবার জন্ত একটি গুপ্ত পথ আছে। 
গপ্ত-কুপ খাসমহালের সম্মুখভাগে উদ্যানে নামিবার 
জন্ঠ দক্ষিণদিক্‌ দিয়া ঘে সোপান আছে তাহার 
তলে একটি ক্ষুদ্র দ্বারদিয়া অবতরণকরত মৃত্তিকা 
নিয়স্থিত পথ দিয়া কতকট1 চলিয়া গেলে একটি 
বৃহৎ কুপ পাওয়া! যায় তাহাতে জল পর্াস্ত পৌছি- 
বার জন্য শিড়িও আছে। রাজপ্রাসাদস্থ স্ত্রীলো- 
কেরা! এই কূপের জল নিঃসন্দেহ ব্যবহার করিত। 
কেহ কেহ বলেন দুশ্চরিত্রা অন্তঃপুরিকাগণ এই 
কৃপে নিক্ষিপ্ত হইত। সম্ভবতঃ এই কূপ আকবর 
সাহ্‌ কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল। 
খাসমহালের দক্ষিণদিকের এক বারান্নাতে 
লোহার গরাদে বেষিত স্থানে অতি প্রাচীন সোম- 
নাথ মন্দিরের চন্দন কাঠের দ্বার রক্ষিত হইয়াছে । 
এই দ্বার পুর্বে গুর্জরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দিরে অব- 


সোমনাথ মন্দি- 
রের দ্বার 


আগ্রা] কুতব পর্য্স্ত। 
স্থিত ছিল, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দিতে ভারতা ক্রমণ 
কারী স্থলতানমামুদ সোমনাথ জয় করিয়া লুঠ 
দ্রব্যস্বূপ এই দ্বার স্বীয় রাজধানী গজনবী নগরে 
লইয়া! যান। জঙ্গিস খাঁর আফগানিস্থান আক্রমণ 
কালে ইহাকে স্থানচ্যুত করিয়া মৃত্তিকানিয়ে 
প্রোথিত করিয়! রাখা হইয়াছিল । আক্রমণশেষে 
আবার যথাস্থানে স্থাপিত করা হয়। আফগান 
যুদ্ধের সময় লর্ড এলেনবরা সোমনাথ মন্দিরে 
প্রতার্পণ করিবার মানস করিয়া! ইহাকে ভারত- 
বর্ষে লইয়া আইসেন ; কিন্ত তাহা আর কার্ধ্যে 
পরিণত হয় নাই । তদবধি ইহ! অনেক দিন পর্ধ্যস্ত 
দিওয়ানে আমের এক কোণে অযস্তে পড়িয়া রহি- 
মাছিল। এখন ইহাকে পরিষ্কৃত করিয়া এই স্থানে 
রক্ষা করা হইয়াছে । এই দ্বার অন্রমানিক ১২ 
ফুট উচ্চ 'এবং ৮ ফুট প্রশস্ত ; সর্বত্র খোদকারি 
পরিব্যাপ্ত। একখানি পেনেলে ধাতুমিশ্রিত তিনটি 
পিও বন্ধ আছে; উহার! মাসুদের বিজয়ী ঢাল 
হইতে উত্তোলিত হইক্সা! সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
কথিত হয়। 

ফ্রেমের উপর কুফি অক্ষরে এইরূপ খোদিত 
আছে :_ প্রভূত দক্াসম্পন্ন ঈশ্বরের নামে, পরা- 
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্পশীশ্পীশপশীশ সা শাীাীশশিিিশাীশাীীাসীশাীীীশী 
সপাশাাশীস্ীাপাীশীশাীীশী শী শীািটাটী 


৭. 


জাহাঙ্গীর মহাল 


ও 
যে।ধ বাই মহাল 


শাদনাহ দিগের 
রাজপুত কুমারী 
পরিণয় 


 অন্টার্লনি হইতে [আগু। 
্রান্ত ভূপতি মহান্‌ আমিরের জন্য ঈশ্বরের নিকট 
হইতে ক্ষমা, যিনি রাজ্যের প্রভু এবং ধর্মের প্রভু 
হুইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সবক্তগিনের পুত্র, 
আবুল কাসিম মামুদ, ঈশ্বরের দয়! তাহার উপর 
হউক ।” এই লিখা এবং খোদকারির মধ্যে মুসল- 
মানী ধরণদৃষ্টে অনেকে মনে করেন যে মামুদ 
ইহার প্রাচীন কাজ তুলিয়! দিয়! পুনর্ব্বার জাতীয় 
ধরণে খোদাই করিয়াছিলেন 

খাস মহাল এবং অঙ্গুরীবাগের পর জাহাঙ্গীর 
মহাল। ইহার অধিকাংশ প্রাসাদই আকবর 
সাহের নির্মিত বলিয়ঃ কথিত হয়। সোমনাথ 
দ্বারের পর কুঠরি সকলের মধ্যদ্িয়া কতক দুর 
গেলে "যোধবাই মহালে” উপনীত হওয়া যায়। 
যোধবাই যোধপুর রাজবংশীয় রায়সিংহের কন্তা 
এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী ছিলেন। 
মুমলমান সম্রাট্দিগের হিন্দু রাজকুমারী বিবাহের 
প্রথা জাহাঙ্গীরের পিতা সআ্রাট আকবর সাহু প্রব- 
ভিত করেন। এততম্বারা বিজিত রাজপুত রাঁজন্ত 
বর্গকে আত্মীয়তা এবং সধ্যতাহ্ত্রে আবদ্ধ করিয়া 
স্বীয় সাম্রাজ্যের একীকরণ এবং তছপরি একচ্ছত্র 
প্রদুত্ব লাভ করিয়। রাজ্যে শাস্তিস্থাপনই বিচক্ষণ 


না] কুতব পধ্যস্ত। 

সমাটের মুখ্য উদ্দেম্ত ছিল। ইতিহাসের পাঠক- 
পাঠিকাগণ জানেন যে তাহার এই উদ্দেস্ত সম্পূর্ণরূপে 
সফল হইয়াছিল । সর্বাগ্রে জয়পুরাধিপতি মহারাজা 
পুরণ মল্ল সম্রাটকে আপন কন্ঠ! সম্প্রদান করেন ? 
সম্রাট পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে এবং তৎপুত্র রাজা 
ভগবান দাসকে অভিজাতবর্গের সর্বোচ্চ পদবীতে 
নিয়োগ করেন। এই কার্ধ্য দ্বারা জয়পুরপতির প্রথম 
প্রথম বিলক্ষণ সামাজিক নিন্দা। হইয়াছিল বটে) কিন্ত 
অচিরে রাজপুতগণ বাদসাহের হস্তে কন্ঠা সম্প্রদান 
শ্লাঘার বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। কেবল 
চিতোরপতি মহারাণ! উদয় সিংহ আকবরের সর্ব্ব- 
বিধ প্রস্তাবে বধির থাকিয়! স্বীয় সর্বনাশ ডাকিয়া 
আনিলেন। চিতোর আক্রান্ত হইল ) আক্রমণের 
প্রারস্তেই উদয় সিংহ পলায়ন করিস আরাবল্লীর 
পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু জয়মল্ল 
ও পত্ত নামা ছুই জন যোস্কা। অদম্য পরাক্রয়ের 
সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। 
আকবর ইহাদের পরাক্রম দর্শনে ব্যস্তিত হইয়া 
গেলেন। এক দিন রাক্রিতে জয়ষল্প মশাল সাহায্যে 
ছর্ান্তর্বন্তী কোন ভগ্ন স্থানের গুনঃসংস্কারের তন্বা- 
বধান করিতেছিলেন ; আকবরও ঠিক দেই সময়ে 


৬১ 
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পরিখাদি পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। 
তিনি জয়মল্নকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িলেন, সন্ধান ব্যর্থ হইল না। 
জয়মল্লের মৃত্যুতে রাজপুতগণ জয়াশা পরিত্যাগ 
করিলেন। বীর নারীগণ “জহর” করিয়া অগ্নি 
পুরুষগণ শোৌঁকবেশ ধারণ করত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। আকবর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
চিতোরগৌরব জয়মল্ল ও পত্তের ছুই গজারোহী 
প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া ছ্র্গদবারে স্বাপন করিলেন। 
নির্বাসিত উদয় সিংহ ব্রত গ্রহণ করিলেন যে, যে 
পর্য্স্ত চিতোরের পুনরুদ্ধার সাধন না হইবে সে 
পর্য্স্ত তিনি ব! তাঁহার বংশধরেরা শ্ক্র উল্টা- 
ইবেন না, স্বর্ণ বা রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করি- 
বেন না, তৃণশধ্যা ভিন্ন অন্যত্র শয়ন করিবেন না । 
নয় বংসর পরে তৎপুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ বহুবার 
ভাগ্য বিপর্যয়ের পর স্বীর্ন রাজ্যের অধিকাংশ 
পুরকুদ্ধার করিয়া নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাকরত 
পিতার নামানুসারে উহার উদয়পুর নাম রাখেন । 
কিন্ত চিতোর আর হস্তগত হইল না । অদ্যাপি 


1 উদয়পুরের রাঁণ। ব্রতপ্রতিপালনার্থ শ্মশ্র উপ্টান 


ন1ও স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিলেও তাহার 
তলে পত্র এবং সুখকর শয্যায় শয়ন করিলেও 
খট্টাতলে তৃণ আস্তত থাকে । রাজপুতদিগের 
মধ্যে উদয়পুরের রাজবংশই মুসলমান বাদসাহ- 
দিগের হস্তে কদাচ কন্া সম্প্রদান করেন নাই। 
যে সকল রাজকুমারীর সম্রাট পরিবারে বিবাহ 
হইত, তাহাদিগকে বিবাহ কালে “আল্ল। ভিন্ন 
দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদ আল্লার প্রেরিত 
মহাপুরুষ” এই বচন আওড়াইতে হইলেও অস্তঃ 
পুরে গিয়া তাহারা ইচ্ছামত হিন্দু আচরণ করি- 
তেন; ব্রাঙ্গণ পুরোহিত ডাকাইয়া পৌত্ব- 


লিক অনুষ্ঠান উৎসবাদি নির্বাহ করাইতেন। | 


বপসুগ্ধ বাদসাহগণ স্বধর্ববিরন্ধ এই সকল 
কার্যে বাধা দিতে সাহস করিতেন না, অথবা 
আবস্তক মনে করিতেন না। যোধবাই এই 
মহালে রাসলীলাদি উৎসব করিতেন ; মহাব্ের 
প্রাচীরে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। 
যোধবাই মহাল জাহাঙ্গীর মহালেরই অস্তঃবর্তী । 
জাহাঙ্গীর মহালের প্রাসাদগুলি অতি জীর্ণাবস্থায় 
আছে; দর্শকগণ এদিকে বড় একটা আসেন ন!। 
সাহজিহানের বিচিত্র বিচিত্র মর্্র প্রস্তরের হর্খবা- 


৬৪ 
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নুকোচুরি 
খেলার স্থান 


জীর্ণ অস্টালিক! পরিদর্শনের স্পৃহা অল্প লোকেরই 
থাকিতে পারে; তাহাতে আবার এক ঘণ্টা 
কালের মধ্যে এই বিস্তৃত রাজভবনের সমগ্র অংশ 
দেখিয়া লইতে হইবে । 

ফিরিয়া আসিবার কালে মৃত্তিকানিয়স্থিত যে 
স্বানে বাদসাহ এবং দিখসন। বেগম গণ “লুকোচুরি” 
থেলিতেন, ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁপাইয়া সমীপবর্তী জলা- 
ধারে পড়িতেন, এবং উল্লাসধবনিদ্বারা পার্বর্তী 
যমুনাবাহী নাবিককে সন্ত্রস্ত করিয়৷ তুলিতেন, সেই 
স্কান অবলোকন করিলাম ; কিন্তু বেলাবসান 


| নিবন্ধন & সকল স্থান ততস্পষ্ট নেত্রগোচর হইল 


তি মস্জিদ 


না। ত্রস্ততা নিবন্ধন স্থানটি নির্দেশ করিতে 
ভুলিয় গিয়াছিলাখ। কিন্তু ছুর্গস্থিত প্রহরীদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার! দেখাইয়া দিয়া থাকে । 
. সেখান হইতে আমরা পূর্বনির্দি পথে প্রত্যা- 
বর্তন করত বহিঃপ্রাঙ্ণ ছাড়াইয়। উত্তর দিকে 
একটু অগ্রসর হুইয়া পথের বামপার্খে অবস্থিত 
ভুৰনবিদিত “মতি মস্জিদের” সম্ুথ ভাগে উপ- 
শীত হইলাম । রত্ববৃন্দের মধ্যে যেমন মতি, তজ- 


! নাঁলয় সমূহের মধ্যে তেষন মতি ষস্জিদ। মতি 


আগ্ঃ ] কুতব পধ্যস্ত 





মদ্জিদ্‌ জগতে অতুলনীয় ভজনালয়। ইহা। একটি 
উচ্চ লোহিত প্রস্তর নির্মিত প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
প্রান্তে অবস্থিত। পুর্বদিকের কতকগুলি শিড়ি 
ভাঙ্গিয়া আমর! এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । সম্মুখে 
শ্বেত মন্্র প্রস্তর নির্মিত রত্বাদিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
অনলম্পত, নির্দোষগঠন মতি মস্জি্দ্‌ দণ্ডায়মান । 
দৈর্ঘ্যে ১৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৫৬ ফুট । মুললমানী 
ধরণের থিলান দ্বারা পরম্পর সংযোজিত তিন শ্রেণী 
সমচতুফষোণ স্তত্ত এবং পশ্চাদ্দিকন্থ প্রাচীর দ্বারা 
সমগ্র গৃহটি দৈর্ঘ্যের দিকে তিন ভাগে বিভক্ত হই- 
্াছে। ছাদের উপর গিল্টি করা চূড়া শোস্তিত 
তিনটি অনতিবৃহৎ গন্থুজ। কোন আমেরিকান্‌ 
বীটীয়ান্‌ পরিত্রাজক বলেন “মতি মস্জিদের সহিত 
মদ্ষ্ট কোন হন্ট্যের তুলনা হইতে পারে না। 
আমার চক্ষে ইহার গঠন সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ বলিয়া 
প্রতীত হয়। এই মন্দিরটি এমন পবিত্র এবং 
নি্ষলঙ্ক এবং প্রাণে আরাধ্য দেবতার অর্চনার এফন 
গম্ভীরভাব উদ্দীপ্ত করে যে যখন আমি মনে করি 
ইহার! ঈশ্বর এবং মহম্মদের উদ্দেশে যে মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মন্দির 
নিশ্দাপ বিষদ্ষে আমাদের সনাতন ধর্দ্ব তরবলক্ী 
 অকু ৯ ] 
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শিল্পীদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে পারিল না তখন 
যেন মরমে মরিয়া যাই ।” মদ্জিদের শিরোদেশের 
এক স্থানে ১৬৫৬ খ্রীঃ সাহজিহান কর্তৃক রচিত 
হইল বলিয়া লিখা আছে। ইহাতে ৬০০ পূজকের 
আসন আছে। স্বয়ং সম্রাট, তৎপরিবারস্থ পুরুষ 
রমণীগণ, এবং রাজ্যের অভিজাত বর্গের ব্যবহারের 
জন্য এই রাজকীয় ভজনালয় নির্মিত হইয়াছিল । 
সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জন্য দুর্গের বাহিরে দিল্লী 
দরওয়াজার সন্নিকটে বৃহৎ জামে মদ্জিদ্‌ প্রস্তুত 
হুয়। প্রাঙ্গণের অপর তিন দিক্‌ ঘেরিয়া স্তত্ত- 
শ্রেণী শোভিত বারান্দ। রহিয়াছে । 

অতঃপর আমর! দিল্লী-দরওয়াজ! দিয়া ছুর্গের 
বাহিরে আসিলাম। এই দরওয়াজার এক খানি 
প্রস্তরের উপর এইরূপ লিপি খোদিত আছে £- 
” আমাদের সম্রাট জাহাঙ্গীর পৃথিবীর সম্রাট 
হউন।-__হিঃ ১০১৪ (্রীঃ অন্য ১৬০৫) ”। উক্ত 
সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কালে এই লিপি খোদিত 
হইয়াছিল 

এতক্ষণ সোতস্কক ভাবে অভিনব বিচিত্র ঘস্ত 
সকল স্বপ্নবৎ দেখিয়া কোন প্রকার চিন্তারই 
অবসর হয় নাই। বাসায় ফিরিয়া আসিঙ্গা হুট 


আগা] কুতৰ পধ্যন্ত। হ 


বন্ত সকল ষতই স্থতিপথে উদয় ইতিলারিন। 
দেহমন যেন ততই অবসন্ন হইয়! পড়িতে লাগিল; | 
তছপরি মৃত্যুর ছাত্সা পড়িয়া! আরও সন্স্ত করিয়া 
তুলিতে লাগিল। ছেলেবেলা বৃদ্ধব্দ্ধাদের মুখে 
রাক্ষলনিপীড়িত শৃন্ত সুসজ্জিত রাজ প্রানাদ, তন্মধ্যে 
মন্ত্রনপ্ত রূপনী বাল, ইত্যাদির গল্প শুনিয়া! বাল- ৃ 
স্বভাবস্থলভ কত না অস্রজল ফেলিয়াছি। আর 
আজ ম্বচক্ষে ষমনিগৃহীত সুসজ্জিত শৃগ্ত রাজ- 
প্রাসাদ এবং তন্মধ্যে এক স্থলে দ্পদী মম- 
তাজ চিরম্থপ্ত ইত্যাদি সত্য ঘটনা দর্শন 
করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক অুতরাং কিয়ৎপরিমাণে 
সংসারাভিজ্ঞ হইয়াও চক্ষের জল নিরোধ করিতে 
পারিলাম না। আমরা যখন ভগ্গপ্রাচীর কুটার | 
খানির, তন্বধ্যস্ত জীর্ণ সৃদ্ভাতের, এবং যৎ- | 
সামান্ত আহাধ্য ও পরিধানের মমতা! ত্যাগ | 
করিতে এত কষ্ট অনুভব করি, তখন এই সকল | 
বিলাসোপকরণের মমত! ত্যাগ করিয়া! যাইতে ইহা- ৃ 
দের কত না যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল? | 

যাহা হউক, দুর্গপ্রাসাদস্থ সৌধরাজির শৃঙ্খল | বাষসাহের 
নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যবেক্ষপ করিলে মোগল বাঁদসাহ- | দৈনিক জীবন 
দদিগেক দৈনিক জীবন যাপনের প্রণালী বেশ হৃদয়- 





বা 


অক্ীর্লনি হইতে [ আগ্র! 





জামে মস্জিদ 


হম হয়। নৈশ আমোদ প্রমোদ অস্তে প্রাতে 
নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইতে কিছু বেলা হইত। 
তখন শয়ন-গৃহের পশ্চাদিকস্থ পঝরকা”্র (জানা- 
লার ) নীচে রাজ সন্দর্শনার্থ সমবেত প্রজামগ্ডলীকে 
ঝরকার মধ্যদিয়া দর্শন দিতেন । অপরাহ্ন দেও- 
য়ানে আমের দরবারে উপবিষ্ট হইয়া আবেদন 
পত্রাদি গ্রহণ ও বিচার করিতেন এবং রাজা, 
আমীর ও বিদেশীয় রাজদৃতদিগকে অভ্যর্থনা করি- 
তেন। এই দরবার এবং ঝরকাতে রাজসভার 
সমস্ত অভিজাতবর্গকে উপস্থিত থাকিতে হইত। 
সায়ংকালে দেওয়ানে খাসে দরবার বসিত। 
বাজমন্ত্রী এবং বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অভিজাতবর্গ 
ভিন্ন এখানে অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। 
তখন কোন সমম্ন গুপ্ত মন্ত্রণাদি, কোন সমন্ব 
সকলে মিলিয়া হান্ত পরিহাসাদি চলিত । রাব্- 
বিদূুষকের অভিনযই এ রবারের প্রধান অঙ্গ 
ছিল। 

দর্শনের স্ুবিধ। ঘটিল না । ইহা লোহিত প্রন্তরে 
নির্টিত) দৈর্ঘ্য ১২* ফুট ) উপরে শ্বেত কৃষ্ণ মর্শর 
প্রস্তর দ্বারা রেখা টানা তিনটি' বৃহৎ গন্ছুজ ; 


আগ্রা] কুতব পর্য্যস্ত। 


ছাদের ধারে ধারে ছোট ছোট অনেক গুলি 
মন্দির । মস্জিদের সম্মুখ ভাগের মধ্যবর্তী খিলান 
প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ। গৃহের সিন 
অস্ডিত। 

শুক্রবার (৯ই অক্টোবর ১৮৯১ )-_ 
অদ্য প্রাতে আমর! আকবর সাহের সমাধি-মন্দির 
দর্শনার্থ সেকেন্দরা যাত্রা করিলাম । সেকেনগরা 
পল্লী সহর হইতে ৬ মাইল দূরে। পথে আকবরা- 
বাদেক্ব দিল্লী দরওয়াজার ভগ্গাবশেষ এবং তৎ- 
সংলগ্ন ক্চীরের কিযদংশ রহিয়াছে । 

আকবছথরুর সমাধি বাটিকার চারিদিকে চারিটি 
লোহিত প্রন্তত্থৈর বিশালায়তন বহিষ্বার। প্রধান 
বহিদণার ৭* ফুট উচ্চ? ছাদের চারি কোণে চারিটি 
অনত্যচ্চ মর্্রের মিলার--ইহাদের উদ্ধাভাগ 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়িয়া গিয়াছে । এই বহিষ্বণরের সর্ধাঙ্গে 
বিবিধ রঙ্গের প্রস্তর খচিত বিচিত্র কাজ । সমাধি- 
বাটিকার উদ্যান ২৪৫ বিঘা স্থান ব্যাপিয়া বিবিধ 
ফলপুষ্প বৃক্ষদ্ধারা সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক বহিদ্বার 
হইতে এক একটি অতি স্প্রশস্ত লোহিত প্রস্তর 
ফলকমণ্ডিত পথ উদ্যানের মধ্যভাগস্থিত সমাধি- 
বন্দির পর্যন্ত আসিয়াছে । ৪০ ফুট. সমচহুক্ষোণ 


৬৯ 


সেকেন্দরা বা 
আকবরের 


সমাধি 


অন্নীর্পনি হইতে [আগ্রা 





লোহিত প্রস্তরময় অন্ুচ্চ বেদির উপরে বিশাল 
সমাধি-হর্শ্য দণ্ডায়মান । ইহা ৩০০ ফুট সমচতু- 
ফ্ষোণ, পঞ্চতল এবং আঙ্কুমানিক ১০০ ফুট উচ্চ। 
উদ্ধীতন তল তদধস্তন তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন । 
সর্ধোপরিস্থ তল ভিন্ন অন্যান্য তল লোহিত প্রস্তর 
নির্মিত এবং ধায়ে ধারে স্তম্তাশ্রিত মর্্দর গন্ুজ- 
বিশিষ্ট ছোট ছোট মন্দির দ্বারা স্থশোভিত | সর্ধ্বো- 
পরিস্থ তল শ্বেত মর্শার রচিত ছাদহীন জাফরিকার্টা 
প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মাত্র। প্রাঙ্গণের মধ্যগ্থলে 
সম্রাটের প্রকাশ্য কবর। ইহা এ আদ 
মশ্র ফলক ; ইহার গাজরের সর্বত্র করিয়া 
মা (ই) একোনপত নলী লিখিত 
হইয়াছে। 

প্রতথমতলের প্রধান প্রবেশ রীতি 
একটি বিচিত্র কক্ষ । ইহার ছাদতল এবং প্রাচীর 
গান্রের সর্ব অতি বিচিত্র রূপে সোণালী করা । 
ইহা কালবশে অনেক ন্লান হুইরা গিয়াছে । কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট তাহার কতক কতক পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছেন। এই কক্ষ হইতে একটি দীর্ঘ নিক্নগামী পথ 
ধরিক্না গেলে মৃত্তিক। নিমের একটি কক্ষে উপনীভ 
হওয়। যা। এই কক্ষের ঠিক্‌ মধ্যস্থলে আর 


দাগ ] যে কুতব পধ্যস্ত। 


হীন অনলঙ্কত একটি কবর। কবরের নিয়ে সম্রাট্‌- 
কুলরত্ব আকবর সমাহিত হইয়াছেন । সেকেন্দর! 
নির্মাণ সম্রাট, আকবর সাহ আরম্ভ করেন) পরি- 
শেষে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর তাহার পরিসমাপ্তি করে ন। 

এই সমাধি বাটিকার দক্ষিণ দিকে যোধ বাইএর 
কাচ মহাল। এখান হইতে আমরা সমীপবর্ভা 
সেকেন্দরা অর্ফেনেদ্রে গেলাম । নিত্যপরহিত- 
ব্রতধারিণী কয়েক - জন স্ত্রীন্রীয় রমণী নিঃসহায়, 
পিতৃমাতৃহীন, অনাথ প্রতৃতিকে আশ্রয় প্রদা- 
নার্থ এই পবিত্র নিভৃত আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। 
এই আশ্রমবাটিকার মধ্যে সেকেন্দর সাহ (১৪৯৫ গ্রীঃ 
অবে) কর্তৃক নির্মিত একটি বারহবারি অট্টালিকা! 
আছে। তন্মধ্যে আকবরের স্রীষ্টীয় বেগম মিরিয়াম 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে আর একটি 
দর্শনীয় বিচিত্র পদার্থ আছে। আমাদের গাড়ী 
থামিবামান্্ আন্কমানিক ২৫৩ বর্ষ বন্বস্ক একটি 
লোক আসিয়! বিবিধ তঙ্গীক্রমে আমাদের নিকট 
চুরট বা চুরট ক্রন্নের পয়সা প্রাপ্তির অভিলাষ 
ইঙ্গিতে জানাইল। ব্যক্তি নিরেট কালী এবং 
বোঝ! । প্রবাদ এই যে, অনেক 'ধিন হইল শৈশবা- 
বস্থান্ন ইহাকে ব্যাঘ্রের গুহাতে পাওয়া যাস়। উদ্ধা- 


১ 


সেকেন্দরা 
অফফেনেজ 


বাঙ্্র গুহায় 
প্রাপ্ত মানুষ 


০ 


দেকেন্দর লো- 
দির সমাধি 
হশ্মা 


অন্টর্লনি হইতে ? [আগ 


রের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত কাচ। মাংস খাইয়! 
জীবন ধারণ করিত; সুর্যের আলোক একে- 
বারেই সহ্য করিতে পারিত না। এখন সেরূপ 
আহাধ্য ত্যাগ করিয়াছে; মিটি মিটি চাহিতেও 
পারে, এবং এক জন বদ্ধ গুড়.কধোর হইয়াছে। 
তাৎকালিক সংবাদ পত্রে ইহার বিষয় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

সেকেন্দরার সঙ্গিকটে পঞ্চ গ্রশ্ুজবিশিষ্ই লোহিত 
প্রস্তর নির্মিত আর একটি বৃহৎ হন্দ্য আছে। 
১৫১৭ স্ীঃ অবে পাঠান বাদসাহ সেকেন্দর লোদির 
আগ্রা নগরে মৃত্যু হইলে তিনি প্রথমতঃ এই স্থানে 
সমাহিত হন । তাহার দেহাবশেষ পরে দিল্লী নগরে 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহার নামানুসারে 
এই পল্লীর নাম সেকেন্দব। হইয়াছে । মুসলমান 
বাদসাহুগণ সময়ে সময়ে বাস করিবার জন্য 
আগ্রার মধ্যে এই স্থানটিকেই সর্ব প্রথম মনো- 
নীত করেন। পরে আকবর সাহ আগ্রাতে রাজ- 
ধানী স্থাপন করিয়া “আকবরাবাদ” নাম রাখেন ! 
আমরা এখান হইতে অন্য পথে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া কোম্পানী বাগান ও তাছগঞ্জ হইয় বাসা 
ফিরিজমে। 


নাস্তা] কুতৰ পর্য্যন্ত । ণ৩ 





পূর্বোক্ত অট্টালিকা সকল পরিদর্শন করিয়া 
আগ্রার পরিদর্শক সাধারণতঃ এত ক্লান্ত হইয়। পড়েন | 
যে, যাহা অন্যত্র হইলে মহাসমাদূত হয় এমন | 
অনেক অট্রালিকা দর্শনেরও আর স্পৃহা থাকে না। 
ইহাদের মধ্যে আগ্রা হইতে গোয়ালিযরের পথে 
ততীয্ম মাইল-প্রস্তরের অপর পার্খে আকবরের 
সভাসদ্‌ ফিরোজ খাঁর সমাধি-হম্্য প্রধান। ইহা 
অতি উচ্চ চৌবুতর! অর্থাৎ বেদির উপর নির্িত ; 
আকৃতিতে অষ্টভূজ ক্ষেত্রের ন্যায়) পূর্বদিকে 
দৃপ্ত প্রবেশ ছ্বার সুন্দর খোদকারী পরিব্যাপ্ত। 
গম্মজ এবং হর্ট্যের অনেক স্থানে রঞ্জিত টালি 
বসান) প্রাচীর গানের সর্বত্র উৎকৃষ্ট ধোদকানী 
বিরাজমান । 





[ ফতেপুর 


৪ 
ফতেপুর শিকরি। 


শস্স্শআগ হইতে অনেকেই ফতেপুর শিকরি পরিদর্শন 
করিতে গিয়া থাকেন। ফতেপুর শিকরি 

| নর আনা হইতে ২৩ মাইল ছে একটি লোহিত 
! প্রস্তরের পাহাড় শ্রেণীর উপরে স্থিত। আকবর 
| সা এই নগর নির্মাণ করেন, কিন্তু অচিরেই 
৷ উহা পরিত্যক্ত হয়। এই নগরের নিষ্্াণ ও পরি- 
| জ্াগ সম্বন্ধে ছইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
| পরথথমাট এইরপ- আকবর সাহ বহু দিন পর্য্যস্ত 
 অগুত্রক থাকেন। সেখ সলিম চিন্তি (জন্ম ১৪৭৮, 
মৃত্যু ১৫৭১ রঃ অক) নামে এক জন ফকির 
| তৎকালে ফতেপুরশিকরির লিভৃত পর্কভগহ্বরে 
|] কালাতিপাত করিতেন। এই ফকিরের বরে 


শিক্ষা] কুতব পর্যন্ত । 


আকবর এক পুত্র-রত্ব লাভ করেন। ক্ৃতার্থ সম্রাট 
কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরপ এই ফকিরের নামানুসারে 
স্বীয় পুত্রের নাম “সলিম+ বাখিয়াছিলেন। এই 
যুবরাজ সলিমই পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত 
হন। 'আকবর ক্রমে ক্রমে এই ফকিরের প্রতি 


এত অন্ুরক্ত ও ভক্তিমান্‌ হইয়া পরেন যে তিনি |. 


সাধু ফকিরকে তাহার তদানীন্তন রাজধানী 
দিল্লীতে আসিক়্া বাস করিতে নির্বন্ধসহকারে 
অনুরোধ করেন। কিন্তু ফকির কিছুতেই এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন লা। এদিকে ফতেপুরের 
অবস্থান-সৌন্দ্যয আকবরের মনংপুত হইল। 
তিনি উক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপনের অভিলাষ 
করিয়া অচিরে তাহা কার্যে পরিণত করিলেন। 
ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট উত্রুষ্ট রাজপ্রাসাদ দ্বারা নগ- 
ব্ীকে বমণীয় করিয়া সাজাইলেন। বলহীন 
পর্বতশীর্ষকে নানা উপার উদ্ভাবন করিয়া! সজল 
করিলেন । ফকিরের ক্ষুত্র নির্জন মস্জিদের 
সন্নিকটে তৎপরিবর্তে বিশালারতন সৌষ্টবসম্পর্ন 
দরগা এবং মন্জিদ্‌ রচনা করাইলেন। বাদসাহের 
নঙ্গে সঙ্গে আমির, ওমরাহ, বণিক্‌, সৈল্স সামন্ত, 
জন্ুচর প্রভৃতির সমাগমে নগরী জনাকীর্ণ ও 


শ৫ 


অক্টার্লনি হইতে [ ফ্ে 


কোলাহলময় হইয়া উঠিল। কিন্তু অধিক দিন 
গত হইতে না হইতেই সদানিভূতসেবী তপোরত 
ফকিরের সে কোলাহল দারুণ অসহা হইয়া উঠিল। 
তিনি সত্রাটকে বলিলেন, "আমি বিশ বার পদত্রজে 
এমন ব্যাঘাত কদাচ হয় নাই । আমাদের ছু'জনের 
এক স্থানে বাস সম্ভবপর হইতে পারে না। হয় 
আমাকে, না হয় তোমাকে এ স্থান পরিত্যাগ 
করিতে হইবে ।” নিষ্টাবান্‌ উদারপ্রক্কৃতি সম্রাট্‌ 
উত্তর করিলেন, প্যদি ভবদীয় অভিপ্রায় এইরূপ 
হয় যে একজনকে এস্থান পরিত্যাগ করিতেই হইবে, 
তবে গোলামই তাহা! করুক।” তৎপরে তিনি 
সাধের রাঁজভবন স্ুরম্য স্থান সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া আগ্রাতে রাজধানী স্থাপন করিলেন । কেহ 
কেহ আবার বলেন যে এত কৌশলেও প্রচুর 
পরিমাণে জল আহরণ করা গেল না) এই জলকষ্টই 
নগর পরিত্যক্ত হওয়ার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় 
প্রবাদ এইরূপ২- দিল্লী নগর আকবর বড় একট! 
পছন্দ করিতেন না। আগ্রাতেও সস্তানাদির মৃত্যু 
হইতে লাগিল) এই জন্ত তিনি ফতেপুর শিকরির 
পাহাড় শ্রেণীর সুখসেব্য-মাকুত-হিল্লোলিত লীর্ঘ- 


শিকরি ] কুতব পর্য্স্ত। ৭৭. 


দেশে লোহিত প্রস্তরের সুদৃশ্ত প্রাসাদ শ্রেণী নির্মাণ 
করত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সে যাহা 
হউক, ফতেপুর শিকরি যে আকবরের চিরপ্রিয় 
নিকেতন ছিল তদ্বিষ্বে সন্দেহ নাই । 

ফতেপুর যাইতে হইলে মধ্যাু ও অপরাহ্ছের | পরিদর্শনের 
আহারীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া অতি প্রত্যুষে | উপায় 
ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রা! করিতে হয়। পূর্ব দিন 
বন্দোবস্ত করিলে গাড়োয়ানেরা ঘোড়ার ডাক 
বসাইবার সুযোগ পায়। ১০।১১ টার সময় 
সেখানে পৌছিয়া আহারাঁদি করত ৩।৪ ঘণ্টা 
পরিদর্শন করিয়া ৪ টার সময কিছু জলযোগ 
করিয়া বাহির হইলেই ৮৯ টার সময় আগ্রা পৌছান 
যায়। তথায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াও ঘটনা- 
বশতঃ আর যাওয়া হইল না। 

ফতেপুর শিকরির প্রধান ভ্রষ্টব্য এই ₹--(১) | জষ্টবা বন্ত 
নগ্গর বেষ্টন করিয়া সাত মাইল দীর্ঘ উচ্চলোছিত 
প্রস্তরের প্রাচীর । (২) স্থুবিখ্যাত দরগা বিশাল 
বিচিজ্ম বহিষ্বণর-নাম বুলন্দ দরওয়াজা, উর্ধে 
১২৯ ফুট । (৩) বুলন্দ দ্রওয়াজ। পার হইলে 
এক প্রকাণ্ড মর্মর প্রস্তর মর্ডিত প্রাণ _দৈষ্ধ্যে 
৯৩৩ ফুট এরং প্রস্থে ৩৬৬ ফুট, এবং তিনদিকে &* 





শি 


অন্ীর্লনি হইতে [ফতেপুর 


ফুট উচ্চ সুশোভন স্তস্তশ্রেণীযুক্ত বারান্দা । (৪) 
প্রাঙ্গণের চতুর্থ দিকে বিচিত্র প্রবেশদ্বার সমধ্থিত 
লোহিত প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড মস্জিদ্‌, তছুপরি 
মর্বর প্রস্তরের তিনটি অপুর্ব্বদর্শন গম্ুজ। (৫) বুলন্দ 
দরওয়াজার বিপরীত দিকে মর্রনির্মিত চমৎকার 
কারুকাধ্য সম্পন্ন ফকির 'সলিম চিস্তির সমাধি- 
হম্ঘ্য। সম্রাট আকবর সাহের ব্যয়ে ১৫৭১খ্রীঃ অকে 
ইহার নির্মীণ কার্য আরম্ভ হইয়া ১৫৮১ ত্বীঃ অবে 
সমাপ্ত হয়। এ্রীতিহাঁসিক আবুল ফাজল বলেন, 
“এই কার্যের জন্ত সম্রাট পারস্তের অন্তর্গত তাত্রিজ 
ও সিরাজ হইতে কারুকর আনাইয়াছিলেন 1” 
(১) প্রস্তর নির্মিত অতি গভীর চতুষ্ষোণ কূপ । এই 
কুপহইতে জল উত্তোলন করত পয়ঃ-প্রণালীযোগে 
সমস্ত নগরে প্রেরিত হইত। (৭) রাজভবনের 
প্রীসাদ সমূহ-_নহুবৎ খানা, টাকশাল, দিওয়ানে 
আম, দিওয়ানে খাস, দপ্তরখানা, খোয়াব ঘর 
(বা শয়ন কক্ষ), কনষ্টান্টিনোপলের সুলতানার 
মহাল, পর্ত,গীজ বেগম মিরিয়ামের মহাল, যোধ- 
বাই মহাল, পাঁচ মহাল, (বা প্রমোদ গৃহ, ইহা 
পঞ্চতল ), অাথমিচোমি (বা লুকোচুরি খেলার 
দালান), পচিশি খেলার প্রাঙ্গণ (যেমন আগ্রা 


শিকরি ] কুতৰ পর্যন্ত । 


প্রাসাদে আছে)। (৮) মন্ত্রী বীরবণ্লর কন্তার 
প্রাসাদ, (৯) হিরণ মিনার )-_-বাদসীহের এক প্রিয় 
হস্তীর কবরের উপর এই স্তস্ত উত্থাপিত হইয়াছে । 
গাত্রে হস্তী শুগ্ডের অনুকরণ করিয়া প্রস্তর ফলক 
প্রোথিত আছে । 

শনিবার (১০ই অক্টোবর, ১৮৯১ )-_ 
কাণপুর-আচিনারা রেলওয়ের আগ্রাফোর্ট সনে 
উপনীত হইলাম। এই ছ্রেসন ইঞ্টইতিয়া রেল- 
ওয়ের আগ্রাফোর্ট ্টেসনের বিপরীত দিকে অব- 
স্থিত। গাড়োয়ান মুটেরা পুর্বোক্ত &্েঁসনকে 
সাধারণতঃ “মধুর! ষ্টেসন” ( অর্থাৎ মথুর! যাওয়ার 
ষ্টেসন) বলে। মথুরাই যাও আর বুন্দাৰনই যাও, 
তোমাকে মথুরা কেপ্টনমেন্ট ষ্টেসন পর্য্যস্ত টিকেট 
লইতে হইবে, ইহা ম্মরণ রাখ! আবঙ্কক। এ 
ক্টেসনে অবতরণ করিয়! বৃন্দাবন যাইতে হুইলে 
স্বতন্ত্র টিকিট লইয়া স্বতন্ত্র গাড়টতে উঠিতে হয়। 
মথুরা স্টেসন বৃন্দাবনের রেলপথের মধ্যে অবস্থিত, 
মথুরাবাসী ভিন্ন অপন্ধ লোক এখানে অতি অন্পই 
অবতরণ করিয়া থাকে । আগ্রাছইতে ছুই ষ্টেসনের 
পর আচিনারা ছ্রেসন) এখান হইতে রেলপথ 
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উর নীরো রিভার 


৷ বিভক্ত হইয়া এক শাখা ভরতপুর, জরপুর প্রভৃতির 
৷ দিকে, দ্বিতীয় শাখা মখুরা কেন্টনমেন্ট স্টেসন 
৷ ও হাটাস রোড জংসন হইয়া কাণপুরের দিকে 
: গিক্লাছে। প্রত্যুষে ৭টার সময় আগ্রা হইতে যে 
' গাড়ী ছাড়ে তাহা একেবারে মথুরা হইয়া কাণ. 
৷ প্রুরের দিকে চলিয়া যায়; অন্ত সময়ের গাড়ীতে 
চড়িলে এ পথের যাত্রিগণকে আচিনারা ষ্টেসনে 
| নামিয়া অন্ত গাড়ীতে উঠিতে হয়্। মথুরা কেন্ট- 
নমেন্ট ষ্টেসন আচিনারা হইতে ছুই ষ্েসন পরে । 
আমরা বেলা ১*টার সময় মথুরা কেণ্টনমেন্ট 
ষ্েনে নামিয়া৷ ১০ টা ১৫ মিনিটের টে.ণে বেলা 
১২টার সময় বৃন্দাবনে পৌছিলাম। এক জন 
: ত্রিজ্ঞবাসীর, (এখানকার পাগাদিগকে ব্রজবাসী 
| বলে ) সাহাযো এক পরিচ্ছন্ন কুঞ্ে” ( বৈষ্ণবভাষায় 
| বাড়ীকে কুপ্ত বলে) বাসা লইলাম। 


রন্দাবন] 


€ 
বন্দাবন । 





কলিকাতা হইতে ৮৭৭ মাইল । 


ইহা! শম্পবহুল বৃক্ষগুল্মাদিশোভিত কো- ৃ 


২কিলকুজিত, ময়ূরনত্ত্িত, ভ্রমরগ্ুঞিত পরম- । 
রমণীক্ষ বন ছিল। বপন শ্রীরুঞ্ণ বাল্যকালে নন্দ | 
গ্রামস্থ নন্দঘোষ ও তদীয় পত্থী "যশোদার গৃহে | 
খুজ গোপাল রূপে প্রতিপালিত হইতেছিলেন, ; 
তখন তিনি দাদ! বলরাম, এবং শ্রীদাম, সুবল প্রভাতি | 
শ্রিষ্প রাখালগণসহ এই বৃন্দাবনের বনে বনে | 
গোচারণ এবং বংশীবাদন করিতেন । দাদা । 
বলরাম গোচার করিতে করিতে বনাস্তরে চঙ্গিয়। | 
গেলেই গোপাল নিকটে শ্রীদাম, সুবল প্রভাতি 
বাহাফে পাইতেন তাহারই উপর-্বীক্ গৌরুগুলির : 
ভার দিয়া বনফল খাইতে যাওয়ার ছলে পথচারিনী 1 
গোপিনীগণের প্রথম প্রথম যাখন চুরি পরে যন 
€ অনু ১৯ ] 


ইন্চিজাঙ 


অক্টাললনি হইতে [বৃন্দাবন 





ও মান চুরি করিয়া বেড়াইতেন। প্রীকুষ্ণের তিরো- 
ভাবের পর এই বৃন্দাবনে মর্দমমোহন, গোপীনাথ 
ও বাধাগোবিন্দজির আদি মন্দির ও বিগ্রহ 
স্থাপিত হয়। ১০১৭ খ্রীঃ অবে গজনীর স্থুলতান 
মামুদ মথুরা নগরী আক্রমণ ও লুঠন করেন, সেই 
সঙ্গে সঙ্গে মণি মাণিক্য যুক্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যম্ডিত 
আদি বিগ্রহাদি লুষ্ঠিত এবং মন্দিরগ্জীলি অপবিত্র 
করা হয়। এই ছুরবস্থার পরেও ঘোরীবংশীয্প মুস- 
মান নরপতিগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণ বৃন্দা- 
বনে পুর্ববব্ধ তীর্থ যাত্রা করিয়া আসিতেছিলেন। 
চৈতন্যেরু অভ্াদয়ের কিয়ৎকাঁল পুর্বে মুসল- 
মানগণ "অন্দিরগুলিও ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। 
যখন চৈতন্য এবং তন্ীয় শিষ্য পরম বৈষ্ণব 
গোম্বামীশিরোমণি রূপ ও সনাতন এই সকল মন্দি- 
রের কতক কতক পুনরুন্ধারের চেষ্টা করেন, 
তখন পর্য্যস্ত লোকের! পুর্ব্ব মন্দিরের অবস্থান 
একেৰারে ভুলিয়া যায় নাই; সুতরাং সম্ভবতঃ 
বর্তমান মদনমোহন ও গোপীলাখের মন্দির 
পূর্ব স্থানেই নিশ্িত হইসাছে। বর্তমান 
গোবিন্দজির অন্দির ইহাদের রচিত নহে এবং 
পুর্ব স্বানেও অবস্থিত নহে। সম্রাট আওরঙগজেবের 
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রাত্ত্ব কালে বৃন্দাবনে আবার দৌরাত্ম্য আরস্ত 
হয়। কাফেরদিগেরুপৌত্তলিক মুত্তির মন্দির সনা- 
তন মুসলমান ধর্মের মস্জিদ অপেক্ষা কখনই উচ্চ 
তর হইতে দেওয়া হইবে না, এইজন্য মানসিংহরচিত 
রাধাগোবিন্দজ্ির সপ্ততল মন্দিরের উদ্ধতন চারিতল 
বাদসাহের আদেশে ভগ্র করিয়া দেওয়া হয়। জয়- 
পুরপতি মহারাজা জয়সিংহ বিগ্রহের অবমাননা 
আশঙ্কা করিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান 
বিগ্রহ সকল স্বরাজধনীতে লইয়া ষান। বৃন্দাবনে 
এখন মদনমোহন, গোপীনাথ এবং রাধাগো- 
বিন্দবির যে মৃত্তি আছে তাহা গৌরাঙ্গ সম্প্রদার- 
স্থাপিত আদি মৃত্তি নহে। যাহা হউক, উদবধি শত 
শত দেব-মন্দির ও ঘাট দ্বার! বৃন্দাবন এবং যসুনা- 
তীর পুর্ণ হইয়া গিয়াছে। 

বৃন্দাবনের অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ পঞ্চ সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে ) ঘথা-_ব্রজবামী, 
বানর, বৈরাগী, কু্জবাসী,এবং কচ্ছপ । সকল সম্প্র- 
দায়েই প্রাণীসংখ্যা অসংখ্য । ইহারা সকলেই ভরণ- 
পোপের জন্য তীর্ঘাত্রীদিগের উপর নির্ভর করে-_ 
এজন্য ইহাদের উপর সকল 'সম্প্রদায়েরই তীব্র 
ঘৃটি রহিয়াছে, তবে প্রথমোক্ত তিন সম্প্রধায়ের 


খধিবাসী 


৮৪ 


অন্টার্লনি হইতে [বৃন্দাবন 


টি মাত্রাটা বিরক্তিকররূপে অতিরিক্ত, শে 
| যোক্ দই সম্প্রদায় যে কারণেই হউক তত বিরক্ত 


১) বর্গবাপী | করে না। ব্রজবাদিগণ যাত্রী ধরিবার আশার 





প্রত্যহ মথুরা কেন্টনমেন্ট ' স্টেসনে আসিফ 
প্রতীক্ষা করে এবং গাড়ী খামিলেই “তোমার ব্রজ 
বাসী কোন্হাায়” অথবা “তোমার ব্রজবাসী কে ?” 
প্রশ্ন হিন্দিঙ্গ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে। যদি 
তোমার বংশের কোন বীধা ব্রজবাসী থাকে তবেই 
মঙ্গল, নচেৎ কিছু লাগ্চনাভোগ আশা করিও। যাহা 
হউক, এক পরিবারকে ব্রজবাপী স্বীকার করিলে 
তাহারা তোমাকে কুঞ্জ ঠিক করিয়! দিবে, যাহা 
যাহা দেখিতে চাও, করিতে চাও, দেখাইবে করা- 
ইবে। তারপর বিদায়কালে ।__ তোমার সর্ধান্ব 
দাও, তবুও তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিতে পারিবে না। 
তখন হয় হাতে পায়ে ধরিয়া নিজের অসামধ্য 
প্রমাণ করিয়া নিষ্কৃতি পাও, নচেৎ একখানি টাঁকার 
খত লিখিয়া দাও, নচেৎ পুলিষের সাহাধা লও । 
বলা বাহুলা যে, ইহারা পুলিষকে বড়ই ভয় করে ; 
কিন্ত বাত্রীয়া! কেহই অতদুর যায় না । 
ব্রজবালীদের মুখে "আমরা! সাড়ে তিন তাই” 
“আমরা সাড়ে চারি .ভাই” ইত্যাদি নূতন ধর- 
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ণেক্প অবোধ্য কথা সচরাচরই শুনিতে পাওয়া যায় । 
স্বীযাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কেহ বলে “ভুলিও না মায়ী, 
শ্যামস্থন্দর সাড়ে তিন ভাই 1” শুনিয়াছিলাম কোন 
পাগার কাণের উপর লাড়ুরর আক্কৃতিবিশিষ্ট 
একটি কর্ণমূল ছিল, তাহার লোকেরা বলিত 
“লিও না মারী, কাণমে লাড়, সাড়ে সাত ভাই।” 
অংশ ভাগ করিবার সমর অবিবাহিত ভ্রাতারা অদ্ধ 
ভাগ করিয়া পাইয়া থাকে বলিয়া! তাহাদিগকে 
সাধারণ:কথায় “অর্ধ ভাই” বলা হয় । 

বানর সম্প্রদায়ের অত্যাচার ব্রজবাসীদের 
পরেই। ইহাদের দৌরাস্ম্যে গৃহের দ্বার খুলিয়া 
রাখিবার যো নাই, রিক্ত হস্তে পথে বাহির হই- 
বার যো নাই। দ্বার খুলিয়া রাখ ঘটি, বাটি, জুতা 
বুচ্কি বাহা পাইবে লইয়া পলাইয়া যাইবে এবং 
খাবার জিনিষ দিয়! পরিতুষ্ট না করিলে জিনিষ প্রত্য- 
পর্ণঃকরিবে না । পথে বাহির হও, থাবার না দিল 
তোমার গায়ের কাপড় টানিয়া লইরা যাইবে, 
অথবা তাহা! না পারিলে তোমাকে অনাবৃত করিয়া 
লণ্ডতওকরিবে। এইজন্য বৃননাবনের যাবতীয় 
কুপ্ধের উঠানের উত্ধদেশে এবং জানালাতে লোহার 
জাল থাকে, বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিবার 


চার. 


(২১ বানর 


(৩) বৈরাগী 


আছারীর ভ্রঘা 
এবং থাকিবার 
স্বাদ! 


অন্ার্লনি হইতে [বৃন্দাবন 
উপায় থাকে। ইহাদের অনেক দল আছে, এক এক 
দলে প্রাণী সংখ্যা ২** হইতে ৫৯০। 
বৈরাগী ও ব্রজমায়ী অর্থাৎ বৈরাগী ও ব্রজ- 
মায়ী।ইহার। বৃন্দাবনের পথে ঘাটে দেবালয়ে 
ঘুরিয় বেড়ায় এবং দাত্রিগণের নিকট পয়সা চাহিয়! 
না পাইলে বিলক্ষণনূপে গালাগালি দিয়! আপনাদের 
নৈরাশ্তবেদনার কথিত প্রশমন করে, কিন্ত অপর 
দিকে একটা পাই পয়স! বাছই চারিটি কড়ি দিলেও 
সন্তষ্ট হয়। প্রক্কত প্রেমিক বৈষ্ণব ধাহারা তাহাদের 
সহিত সাধারণের বড় সংশ্রব নাই । তাহারা প্রতি- 
নিয়ত নিভৃতে ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। 
এখানে অতি উত্তম অকৃত্রিম আহারীর় দ্রব্য-_- 
উত্তম আতপ চাউল, খাটি বত, খাটি সরিষার তৈল, 
প্রভৃতি-_সুলত মূল্যে পাওয়া যাকস। জলখাবার জিনি- 
ষের মধ্যে রাবড়ী, পেরা, খুরচুণ গ্রদ্থৃতি হুণ্ধজাত বন্ধ 
এবং ছোলাভাজা বিখ্যাত। কুপোদক বেশ স্বাস্থ্য- 
কর। এখানকার পিতলের লোট!, নামছাপ, ছাপ! 
কাপড়, চুনড়ি প্রসিদ্ধ। থাকিবার জন্ত পরিফার 
স্বাস্থ্যকর কুঞ্জও পাওয়া! যায়। আমরা! যে কুজে 
ছিলাম তাহার নাম তীর্থ সুনির কু) উহা 
লোই বাজারের নিকটবর্থী গোবিন্ব বাগে অব 
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কি 





স্থিত । বুন্দাবনে গাড়ীর চলাচল নাই। ছুই এক 
খানি ভাড়াটিস্কা গাড়ী আছে। বৃন্দাবন হইতে 
সধুরা পথ্যস্ত ঘোড়ার গাড়ীতে যাইৰার ভাড়া ১২। 
রবিবার (১১ই অক্টোবর ১৮৯১)-- 
অদ্য প্রতযুষে একজন ব্রজবাসীকে সঙ্গে করিয়া পরি- 
ধর্শনে বাহির হইলাম। বুন্দাবনের পথ ঘাট অতি 
জটিল) পথ হারাইলে খু'জিয়! পাওয়া কষ্টকর । 
দেবালক়্ প্রভৃতি দর্শন করিতে হইলে ব্রঙ্গবাসীদের 
কাহাকেও সঙ্গে লইতেই হুইবে। উহার! কখনওপ্রশব্য 
পথ কখনও ক্ষুদ্র গলি,-কখনও বা লোকের বাড়ীর 
উপর দিয়া যাত্রীদিগকে পথ দেখাইয়া! লইয়া যায় । 
আমরা ভোলানাথ মল্লিকের ধর্শশালার নিকট- 
বর্তী পথ দিয়া চলিনাষ, কিছু দুর অগ্রসর হইলে 
বর্ববাসী নন্দগ্রাম ও বর্ধাণার পথ দেখাইল। যখন 
'খোপিনীগণ দধি ছঞ্জ মাখন প্রভৃতি লইয়া নদগ্রাষ 
প্রভৃতি স্থান হইতে এই পথ দিয়া মতুরায় ফাই, 
তথন গোপা তাহাদের অপেক্ষায় বৃক্ষাদির অস্ত- 
বালে নুক্কায়িত থাকিতেন এবং আগমন মাত্র 


ইহাদিথকে নান প্রকারে মাঞ্ছনা করিয়! মাখন |. 


অপহরণ করিতেন । তৎপরে' আমর! কালীয়- 
ঘ্মন ঘাটে উপনীত হলাম ॥ খাটের উপ্রে একটি 


৬৮ অক্টীর্সনি হইতে [ বৃম্মাবদ 
প্রাচীন কেলীকদশ্ব বৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। এই 
ঘাটের অনতিদূরে আদি মদনমোহনের মন্দির । 
সনাতন গোস্বামী এই মন্দির নিশ্দ্ীণ করাইয়া 
ছিলেন। তৎপরে কৃর্ধ্য ঘাট-_-এখানে শীতার্ত কৃষ্ণ 
কালীয় হুদ হইতে উত্থান পূর্বক রৌদ্র পোহাইয়া- 
ছিলেন; তৎপরে বিশ্রাম ঘাট-_এখানে বসিয়া! 
শেষে শ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন ;ততপরে কুঞ্জ 
গলি-_এই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গলিতে কৃষ্ণ পথচারিণী 
গোপিনীগণের সহিত প্রেমালাপ করিতেন ) তৎপরে 
| নিকুষ্জ বন__এখানে কৃষ্চ গোপিনীগণকে সঙ্গোপনে 
লইয়া আসিতেন। ইহা অদ্যাপি পূর্ববৎ বৃক্ষা- 
 চ্ছাদিত, ময়ূরনর্তিত, কোকিলকৃজ্িত, ভ্রমর- 
খঞ্জিত। তৎপরে সাহজ্িির মন্দির__বৃন্দাবনের মধ্যে 
ইহা! একটি দর্শনয়ে বস্ত। ছাদের ধারে ধারে 
গোপিনীগণ্নে শ্বেত মর্ম্বরময় মূর্তি । শ্বেতমশ্্র- 
রচিত বারান্পার মেজেতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠীতা৷ সাহজ্ি 
এবং তৎপন্িবারের প্রতিমৃত্তি ক্ৃষ্গপ্রস্তর খচিত 
করিয়া রচিত হইয়াছে । তৎপরে বৃক্ষশোভিত 
| রমণীয় নিধুবন-_হব্বিদাস ও ত্দীর় শিষ্য সুবিখ্যাত 
গায়ক তানসেন এই বনে বসিয়া অনোসুগ্তকর 
কষ্ণলীল! গান করিতেন ॥ পরে সম্রাট আকবর স্থান 






বম্দাবন ] কুতব পর্যন্ত । 


৮৯ 





তানসেনের অপূর্ব স্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপন 
সাক লইয়া যান। ততৎপরে গোপীনাথের বাজার ) 
শেঠজির পুরাতন মন্দির; ধীর সমীর ঘাট; 
বশী ঘাট; গোপীশ্বর মহাদেব; গোয়ালিয়রের 
মন্দির ; লালাঁবাবুর মন্দিরদ্বয়__-ইহারা উভয়ে 
শৌভাময়, একটির চুড়াতে স্বর্ণময় কলস এবং 
স্রর্ণময় পতাকা রহিয়াছে । তার পরে, শেঠজির 
নৃতন অপূর্ব প্রস্তর মন্দির। মথুরার ধনকুবের 
লছমী চাদ শেঠজি ইহার প্রতিষ্ঠাতা । এই মন্দিরে 
অসংখ্য দেব দেবীর প্রাত্যহিক পুজা! হইয়া থাকে । 
অষ্টমুর্তির মন্দিরের সম্মুখে স্বর্পপাতমণ্ডিত আঙ্গ- 
মানিক ৩০ ফুট উচ্চ এবং দেড় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট 
তাঁল বৃক্ষ দণ্ডায়মান আহে। বলাবাহুলা যে, এই 
মন্দির নির্মাণে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে) মন্দি- 
রের বহিঃপ্রাঙ্গণে দোলযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর 
এক মহামেলা ২* দিন ধরিয়া হয় এবং এতছুপ্প- 
লক্ষে শেঠি বহ অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকার 
আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন 
তার পরে, রাধাগোবিন্দজির স্থবিস্বত ত্রিতল 
লোহিত, প্রস্তর রচিত কাকুকার্ধাযুক্ত মন্দির । 
প্রবাদ এই, ইহা রাজা! মানসিংহ নিশ্চাণ করেন। 


শেঠজির মন্দির 


দ্র্ণময় তালবুক্ষ 


বৃন্দাবন ও চতুঃ- 
পার্স স্থান। 


অক্টার্লনি হইতে [বৃন্দাবৰ 


পুর্বে ইহা সপ্ততল ছিল; কিন্তু তাহা বাদ- 
সাহের কোপের কারণ হওয়াতে উদ্ধতন চারি 
তল ভগ্ন করিয়া ফেল! হয়। কেহ কেহ 
বলেন, ইহা পুর্বে একটি জৈন মন্দির ছিল এবং 
ইহার নির্মাণে কোটি মুগ্রা ব্যয় হইয়াছিল। পরে 
আকবরের সময়ে রাজা মানসিংহ ইহার পুঃসংস্কার 
করিয়া এখানে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন । ইহা! 
প্রায় দশ বিঘ! স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
বৃন্দাবনের বহির্ভীগের শোভাও নয়নমনো- 
হারী। তৃণবহুল প্রন্তরগুটিকাদিহীন তৃভাগ 
এখন ও গোপাল শ্রীদীম স্ববলের গোচারণ স্থতি- 
পথে আনয়ন করে। পুরাণে একটা পন্ম অক্কিত 
করিয়া বৃন্দাবন এবং চতুংপার্খস্থ প্রধান প্রধান 
স্থান গুলি উহার দলে দলে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
বথা, পল্প্ের কর্ণিকায় অর্থাৎ কেন্ত্র ভাগে গোকুল, 
দক্ষিণে প্রথম দলে মহাপীঠ, অগ্সিকোণে দ্বিতীয় 
দলে নিকুঞ্জক কুটি এবং বীর কুটীর, পূর্বব দিকে 
তৃতীয় দলে ঙ্কাদি সর্ব তীর্থের শত গুণ তীর্থ, 
ঈশানে চতুর্থদলে বস্ত্ালঙ্কার হরণ, উত্তরে পঞ্চম দলে 
দবাদশাদিত্য স্থান, বায়ুতে ব্ঠ দলে কালীয় হুদ, 
পশ্চিষে সপ্তম দলে অথাস্থৃর নির্বাণ ও ব্রক্মমোহন, 


্দাবন ] কুতব পর্য্যস্ত। 


এবং নৈখথতে অষ্টম "দলে শঙ্খচুড়বধ স্থান এবং 
যমুনা-প্রদক্ষিণীকৃত গোপীস্বর-শিবাধিষ্টিত বৃন্দাবন । 
এই অষ্ট দলের বহিঃপার্স্থ ষোড়শ দলের প্রথম 
দলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মধুবন, দ্বিতীয়ে খদিরারণ্য, 
তৃতীয়ে গোঁবর্ধন, চতুর্থে কদম্বখণ্ডী, পঞ্চমে নন্দের 
বাসভবন নন্দীশ্বর, ষষ্ঠে নন্দবন, সপ্তমে বকুলারখা, 
অষ্টমে তাল বন এবং ধেন্ধু বধ স্থান, নবমে কুমুদ বন, 
দ্শমে কাম্যবন, একাদশে সেতুবন্ধনির্্মাণ, ছ্বাদশে 
ভাণ্তীর বন, অরয়োদশে ভদ্রবন, চতুর্দশে প্রীবন, 
পঞ্চদশে লৌহবন, এবং যোড়শে মহাবন--এখানে 
পৃতন! বধ এবং যমলাক্জুনভঞ্জন হয়। ইহাদের 
মধ্যে দ্বাদশটি প্রধান বন, বথা-_- 


"তত্্-জীলৌহ-ভাতীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ | 

ষফুলং কুমুদং কাম্ং মধু বৃন্দাবনং তখ। ৪” 
ইতি পন্সপুরাণম্‌। * 
ইহাঙ্গের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি যমুনার পূর্ব 
কুলে এবং শেষোক্ত সাতটি পশ্চিম কুলে অবস্থিত । 
।.. গোৌবর্ধন পর্বত বৃন্দাবন হইতে ১২ মাইল 
দৃহ্বে অবস্থিত । ইহাও বৈষবদিগের একটি প্রধান 
. তীর্থ। এখানে শ্রীরুফ গোবিন্দতা প্রাপ্ত হন। 


৯১ 


গোবদ্ধন পৰ্বভ 


৯২ অক্টালনি হইতে [বৃন্পাবন 
77512 
এখানে মহারাজা রণজিৎ সিংহের হ্থশোভন 
কবর-ম্ত্য রহিয়াছে। হস্্যের ছুই পার্খে হছুইটি 
সরোবর--ইহার একটি জলে পরিপূর্ণ, অপরটি 
গভীরতর হইয়াও জলহীন। কথিত আছে, শ্রীকুষ্ণ 
গোপিনীগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত 
হওয়াতে এক টানে ইহার সমস্ত জল পান করিয়াস্থি 
লেন। তদবধি আর উহাতে জল হয় নাই। সরোবরের 
এক তীরে মহারাজা বলবান্‌ সিংহ নির্সিতি একটি 
চমৎকার প্রাসাদ__ইহার গঠন অতি রমপ্রীয় এবং 
প্রস্তরের৪কারুকার্ধ্য বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন। 
আমরা অপরাহ্ন ১৪৫ মিনিটের ট্রেপে বুন্দা- 
বন ত্যাগ করিয়া মধুরা কেন্টনমে্ট ষ্ট্রেসনে অব- 
তরণ করিলাম। ই্রেসনের অনতিদুরেই মধুরা 
মগয়ী। 


৬ 
মথুর! । 


কলিকাতা হইতে ৮৭১ মাইল । | 
এই স্থানকে মধুবন বলিত । মধু নামে এক 1 ইতিহাস 
৩২ দৈত্য এই বনে বাস করিত বলিয়া ইহার এই 
নাম হইম্সাছিল। কথিত আছে, ক্ষব এই বনে কিছু- 
দিন তপন্তা। করিয়াছিলেন। শক্রত্র মধুকে বধ করিয়! ূ 
| 





মধুরা। নগর স্থাপন করেন। মধুবন বা মধু দৈত্য 
হইতে মথুরার অপর নাম মধুপুরী হইয়াছে। 
কালে উগ্রসেন নামে একজন নৃপতি মথুরার 
সিংহাসনে আবূঢ় হন। এই উগ্রসেন কে, তাহ। 
আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারি" 
নাই। চজ্জবংশীয় নরপতি পরীক্ষিতের উগ্রসেন 
নামে এক পুত্র ছিলেন সত্য, কিন্ত সম্ভবতঃ তিনি 
এই উগ্রসেন নহেন। যাহা! হউক, উগ্রসেনের 
মহিবীকে ভ্রমিল নামে এক উগ্রসেনের 
 নুত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ববক ধর্ষণ করে, তাহাতে 


৯৪ 


অক্টীর্লনি হইতে [ মধুরা 





রাজা কংশ 


জ্ীরফের জন্ম 


জ্ীকফের অব 


কংশ দৈত্যের জন্ম হয়। কংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 
পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া শ্বয়ং সিংহা- 
সনারোহণ করে। বস্ুদেব নামে এক জন ক্ষত্রিয় 
উগ্রসেনের ছুহিতা দৈবকীর পাণিগ্রহণ করেন। 
কংশকে কোন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলযে 
দৈবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানের হস্তে সে নিশ্চিত 
নিহত হইবে। তজ্জন্ত কংশ একে একে দৈবকীর 
সপ্ত সম্তানকে নিধন করে । স্থতরাং যখন দৈবকী 
পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলেন, তখন বস্থদেব অতি 
সতর্কের সহিত এ সংবাদ গোপন করিলেন এবং 
অষ্টম শিশু প্রসবমাত্র তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া 
মন্দীশ্বরের ননদঘোষ ও তৎপত্ী&যশোদার গৃহে 
গোপনে রক্ষা করিয়া আসিলেন। তথার শিশু 
গোপাল নামে দিন দিন বদ্ধিত হইতে লান্সিলেন 
এবং যখাকালে তাহার উপর নন্দের গোরক্ষণের 
ভার পড়িল। এই সমগ্স তিনি অন্তান্ত রাখাল- 
গণের সঙ্গে বৃন্থাবনের বনে বনে গোচারণ করিয়া 
বেড়াইতেন। এই গোপালই শ্রীক্কষ্চ। 
পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতের! নির্দেশ করেন কৃষ্ণের 
বাল্যকালের এসব ঘটন! এবং কৃষে অবতার 
আরোপ অনেকটা আধুনিক । অভি প্রাীন্তিয 


মধুরা ] কুতব পর্য্যস্ত । 


সংস্কৃত গ্রন্থেও কৃষ্ণের নামোল্লেখ রহিয়াছে, কিন্ত 


এ সকলের উল্লেখ নাই । শ্রকুষ্ণের জন্ম বিবরণের | 


সহিত যীশু-্রীষ্টের জন্ম বিবরণের অনেকটা সৌসা- 
দৃশ্ত আছে । ভাগবতের সহিতও বাইবেলের সাদৃশ্ত 
আছে । এই কারণে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত 
অনুমান করেন যে হিন্দুগণ বাইবেলের ঘটন! 
ও ভাব লইয়া প্রীকষ্ণকে নূতন ভাবে সাজ্জাই- 
যাছেন। ইত্ডিযান আন্টিকোয়ারি নামক পত্রিকাক্স 
এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পর্ধ্যস্ত বাদান্বাদ চলে । 
১৮৬৯ সালে ডাক্তার লরিসনার হিন্দুরাই এ বিষয়ে 
খুনী বলিয়া উল্লেখ করেন। বোম্বাইর শ্রীযুক্ত কাশী- 
নাথ ত্যস্বক তৈলঙ্গ এবং হিডেলবর্গনিবাসী 
অধ্যাপক উহনডিক এ ব্ধপ প্রতিপাদন অর্্ীকার 
করিক্াছেন। ডাক্তার ভাগারকর গ্রীষট পূর্ব দ্বিতীয় 
শতান্দীভে লিখিত মহাভাব্য গ্রন্থ হইতে রুষের 
দেবন্বনির্ণারক পদ সকল উদ্ভৃত করিয়া দেখাই- 
ক্বাছেন। অধ্যাপক ওস্ষেবার ডাক্তার লরিসনারের 
শ্রতিপাদ্দন অতিমাত্র বলিয়! মনে করেন । 


মথুরা বৌন্ধদিগের একটি প্রধান আভা ছিল। 


কংশের কুর্খের এক মাইল পশ্চিমে কাঠক্া। এবং 


ম্তঙ্গিকটবর্তী স্থানে বৌদ্ধদিগের অনেক মন্দির 


সপ 


বৌদ্ধ স্থান 


অক্টীর্সনি হইতে [ মবুরা 





মাযুদের মধুর! 
আত্রমণ 


এবং বিহার ছিল। ৪০০ গ্রাঃ অবে চীন পরিব্রাজক 
ফা হিয়ান এখানে ২৫টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিহার 
এবং ৩০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু দর্শন করেন। ৬২৯-৩৪৫ 
খ্বীঃ অবে ভারত পরিদর্শন সময়ে চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েনসঙ্গ ও এখানে ২০টি সঙ্ঘারাম এবং ২০০" 
ভিক্ষু এবং ৭টা বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া! যান । 

১০১৭ শ্রীঃ অন্দে গজনীর সুলতান মামুদ মথুর। 
আক্রমণ করেন এবং বিশ দিন পর্য্স্ত নগর লুণ্ঠন 
করিয়া ন্বর্ণ ও রৌপ্যময় বিগ্রহাদি অপহরণ এবং 
মন্দিরাদি অপবিত্র করিয়া দেন বটে,কিস্ত ভগ্ন করেন 
নাই। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণ ুর্তির 
রত্ব-রচিত চক্ষু ছিল, একটির মুকুটে এবং গাত্রে 
মহার্থ রত্ব সকল সন্গিবিষ্ট ছিল ; কেবল মাত্র নীল, 
কাস্ত মণিখণ্ড সকলের ওজনই ১৭ সের হইয়া- 
ছিল। এতদ্‌তিন্ন ১০৮টি রৌপ্য মূর্তিতে ১০৮টি 
উষ্ট বোঝাই হইক্সাছিল। কোন কোন যুসলমাঁন 
ধতিহাসিক বলেন মন্দিরাদি অতি সুদৃঢ় বলিয়াই 
মাষুদ উহাদিগকে তৃমিসাৎ করিতে সমর্থ হন 
নাই। কিন্ত আবার অপরাপর মুসলমান এ্ীতি- 
হাসিকেরা বলেন যে, তিনি অস্রালিকা সক্কলের 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভগ্র করিতে নিষেধ করিয়াছিভীদ।:. 


মধুর] কুতব পর্যাস্ত। 





সে ষাহাই হউক না কেন, সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন যে মামুদ মথুরার মন্দিরাদির 
স্থপতি কার্ধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। 
এই সময়ে মামুদ গজনীর শাসনকর্তার নিকট এই 
রূপ পত্র লিখিয়াছিলেন “এখানে অসংখ্য মন্দির 
ছাড়াও বিশ্বাসীদিগের (মুদলমানদিগের ) ধর্মের 
তা সদুড় সহ সহজ হন্ম্য রহিয়াছে, ইহাদের 
অধিকাংশই মর্খর রচিত। বহু বহু কোটি দিনার 
(পারস্ত মুদ্রা) ব্যয় না করিয়! নগরী যে বর্তমান 
অবস্থায় আসিতে পারিয়াছে এমন সম্ভব নহে 7 
এবং ছই শতাবীর ন্যুন সময়ে এই রূপ স্বিতীর 
নগরী নির্মিত হইতে পারে ন1।” 

ঘোরী বংশীয় নব্রপতিগণের পরে এরং আক- 
বরের রাজত্ব কালের পুর্বে কোন সময়ে যুসল- 
মানের! মথুরা ও বৃন্নাবনের মন্দির সকল চুর্ণীরুত 
করিয়া দেয়। হিন্দুদ্েী সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বীয় 
রাজস্বের পঞ্চম বর্ষে কাঠরার কেশব রায়ের মন্দি- 
কে হস্জিদে পরিণত করিক্াা গাত্রে আপন নাম 
এবং বৎসর খোঁদিত্ত করেন, 

, আহারীর ভ্রব্য- বৃন্বাবনের ভ্তার এখানে সমক্ত 
আয়. লভ ও অকৃত্রিম। 

€ অক ১১ ] 


৯৮ 


হার্ডিঞ্জ হবার 


বিশ্র। ম ঘাটে 
দীপারতি 





অস্টীর্সনি হইতে [যখ্রঃ 


অপরাহ্তে আমরা পদত্রজে নগর পরিদর্শক্কে 
| বাহির হইলাম । নগর প্রবেশের পথে প্রস্তরমন়্ 
| হাড়ি দ্বার; খিলানের উদ্ধীদেশে একটি ঘড়ী 
| রহিয়াছে । দ্বার পার হইলেই দীর্ঘ প্রস্তরফল ক- 
| মগ্ডিত পথ আরম্ভ হইয়াছে । আমরা নগরীর যে 
কয়টি পথ ও গলি দেখিলাম সমস্তই এরূপ প্রস্তর 
ম্ডিত। আগ্রার কেনাৰি বাজারের পণও এই 
রূপ প্রস্তরম্ডিত দেখিয়া আসিয়াছিলাম । 
এখানকার প্রধান বিগ্রহ মথুরানাথ । এখান- 
কার সায়ংকালের আরতি মনোমুগ্ধকর | বিশ্রাম 
ঘাটেও নিত্য আরতি হইয়া থাকে । এক জন 
বলিষ্ঠ পুরোহিত বহুসংখ্যক দীপযুক্ত দীপাধার 
হন্তে লইয়া নান কৌশলে আরতি করিতে থাকে । 
এখানে পুষ্পমালা ও প্রজলিত প্রদীপ বিক্রয় হইয়া 
থাকে । রমণীগণ প্রদীপ ক্রয় করিয়া প্রিয়জনের 
যঙ্গলোদ্দেশে তাহা যমুনাবক্ষে ভাসা ইয়া দিয়া. উহ? 
ভাসিতে ভাসিতে দূরে অদৃশ্য হইয়া যায়, না দৃষ্ধির 
মধ্যেই ভুবিয়া যায় দেখিবার জন্য সোৎস্থকভাকে 
অপেক্ষা করিতে থাকেন ) এবং যদি প্রদীপ-ডুবিয়) 
যায় তবে বীহার মঙ্গলোদেশে প্রদীপ ভাসান 


মধুর] ফুতব পর্য্যন্ত 





হন। যমুবাবক্ষে এই অসংখ্য দ্রীপমালা, তীরে 
দীপালোকে আরতি ও জনতার কোলাহল, 


জলে নির্ভীক বৃহতকায় কচ্ছপথণের ব্যগ্রভাবে 


আহারের প্রতীক্ষা--ইহাদের সমবেত চিত্তহারী 
শোভা দর্শনযোগ্য। 

কাশী ও দিলীর ন্যায় জয়পুরের মহারাজা জয় 
সিংহ এখানে বে মানমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন 


তাহা অন্যাপি বর্তমান, কিন্ত তন্মধ্যস্থ ক্রাস্তিবৃস্ত 


২6 150/96)5 যাম্যোত্তর বৃত্ত 16170127)0 
নাড়ী (77905155091 9০৩: ) প্রতৃত্তি ভগ্ন 
হইয়াছে । 

মথুরা হইতে টবে বৃন্দাবন যাইবার পথে কংশ 
বাজার ছুর্গের ভগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 
স্ক্সভাবে অবলোকন করিলে ভগ্রাবস্থায়ও ইহার 
লৃপ্ত পুর্বসৌন্দর্যয ও গৌরব অঙ্্ষ্বিত হইতে পারে। 
ইহাকে সাধারণতঃ “কংশ বেড়া বলে। এই ভগ্ন 
স্তপের মধ্যে একটি ক্ষু্র মন্দির সুরক্ষিত হইয্থাছে ; 
ইহার লাম “সতীমঠ।” কংশের মৃত্যুর পর তদীয়! 
মহিষী এই স্থানে ভর্ভার সহগামিনী.হইয়াছিলেন 
অথবা এখানে দম্পতীর ভন্স্থাপ্পন করিয়া তছপরি 
এই মন্দির নির্ষ্িত হইয়াছে। 


যান-মন্দিয় 


কংশের দুধ 


অক্টালনি হইতে [নখুরা 


লোকে বলে, মথুরার বহির্ভাগে বৌদ্ধস্ত.প আনন্দ 
টিল্লা ও বিনায়ক টিল্লার কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। কথা সত্য কি না, তথায় 
যাইয়া পরীক্ষা করিবার অবকাশ আমাদের হয় 
নাই। 

রাত্রি ১*-১২ মিনিটের সময় আমরা কানপুর 
আচিনারা রেলওয়ের ট্রেণে উঠিয়া রাত্রি ১২-৪৫ 
মিনিটের সময় হাট্রাসরোড্‌ জংক্সনে পৌছিলাম। 
এই ষ্টেসনকে সাধারণতঃ “হাট্রাস জংকৃদন” এবং 
“মেরু” বলে। এই ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া 
অনেকে ইঠ্ট-ইত্ডিয়া রেলওয়ের টেণে দিল্লীর বা 
কলিকাতার দিকে আসিয়! থাকেন । এইরূপ যাত্রী- 
দিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক যে তাহারা 
যেন ভুলক্রমে এই ষ্টেসনের পূর্ববর্তী প্হাটাস সিটি 
্রেসনে” অবতরণ করিয়া না বসেন। এই হাট্াস 
জংকসন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়৷ অদুরস্থিত ইস্র- 
ইত্ডিয়া রেলওয়ের ষ্রেসনে যাইতে হয়। রাত্রি 
কালে ঠিক্‌ করা তত সহজ নয় বটে, কিস্ত যেমন 
সকল স্থানে তেমনি এস্থানেও সুটেরাই পথ 
দেখাইয়া লইয়া যায়। আমরা এই ষ্টেসনে 
খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাত্রি প্রায় ২ টার 


মধুর] কুতব পথ্যস্ত। ১*১ 
টিটি িরারিরিরিনি8 রত 
সময় দিল্লীগামী ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ৃ 
ভোরে ৪-৩০ মিনিটের সময় দিল্লী পৌ- | 
ছিলাম । [ 





[দিল্ী 


৭ 
দিল্লী। 


কলিকাত1 হইতে ৯৪৫ মাইল! 
নগরের উতহাস হা অতি প্রাচীন নগর। কালক্রমে ইহার অনেক 
বার স্থান পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়াছে। যখন 
ধর্ম্রাজ যুধিষ্ঠির এই নগর স্থাপন করেন, তখন 








| বংসরের কথা। আধুনিক দিল্লীর ছই মাইল 
| দক্ষিণস্থ “পুরাণ কেল্লা” নামক স্থানকে অদ্যাপি 
সাধারণতঃ লোকে “ইন্ত্রপৎ, বলিয়া থাকে । 
| রখন পরিদর্শনে বাহির হইয়া এই স্থানে উপনীত 
77 
পরিচয় দিয়াছিল। সম্ভবতঃ ৫৭ ত্ীঃ পূর্ব অব 
মা নি আরা 
আসিতেছে। কথিত আছে, দিল্লী নামক এক জন 
॥ সামান্ত ব্যাক! উজ্জরিনীর খ্যাতাপন্ন মহারাজ! বিক্র-. 


দিলীঃ কুতব পর্য্যন্ত । 


মাদিত্যের করদ ছিলেন। তীহার নাম হইতে 
দিলী নাম হইয়াছে । এই নগর পুরাণ কেল্ল! বা 
ইন্ত্রপত্‌ হইতে ৮1৯ মাইল পশ্চিমে বর্তমান 


কুতব মিনারের উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল । | 


১১৯৩ শ্রীঃ অব দিল্লীর তদানীন্তন নৃপতি রাদর- 
পিথোরা বা পৃথ্থীরায় মুলমানকর্ঠক পরাজিত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি সপ্তবার স্থান 
পরিবর্তন হইয়া হইয়া! আধুনিক দিল্লী কুতব মিনার 
হইতে ১০ মাইল উত্তরে সরিয়া আসিয়াছে । এই 
ছুই স্থানের মধ্যবর্তী ৪৫ বর্শ মাইল ভূভাগ নান! 
কালের নান! প্রকার গ্নের ভগ্মাবশেষে পরি- 
ব্যাপ্ত। ইহা ৭টি নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়! 
অস্কষিত হয়--(১) দিল্লী লালকোট্, (২) দিল্লী 
রায়পিথরা, ৩৩) দিলী সিরি, (৪) দিল্লী তোগলকা- 
বাদ, ৫) দিলী ফিরোজাবাদ, (৫) দিল্লী আদিলা- 
বাদ, (৭) দিল্লী জাহান পাঁনা। কেহ কেছু 
এইরূপ পরিবর্তনের নিম্নলিখিত কারণ অস্কুমান 
করেন। কখন বৈদেশিক আক্রমণা্ধি হার! 
প্রাচীন নগরী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, দগ্চাবশেবপূরণ 
স্থান ফেলিয়। সমীপবর্তী পরিস্কৃত স্থানে নগরী- 
নিশান । কখন কখন পুরাতন রাজতবন নব 


১০৪ অন্টার্লনি হইতে [দিচী 





ভূপতির মনোনীত না হইলে স্বতন্ত্র স্থানে রাজভবন 
 নিশ্াণ। যেখানে নরপতি বাস করিতেন অভি- 
জাতবর্গ ও রাজকর্মচারীদিগকেও তৎসন্গিধানে বাস 
স্থাপন করিতে হইত। প্রজাবর্গও বাণিজ্যার্থ 
অথবা অপহরণাদি হইতে স্থরক্ষিত থাকিবার জন্ত 
তদন্ুবর্তী হইত। অষ্টম বা আধুনিক দিলী সম্রাট্‌ 
সাহাবুদ্দিন সাহ জিহান কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধাভাগে স্থাপিত এবং সাজেহানাবাদ (সাজিহানের 
নগর) নাম হয়। ইহ! ৫॥ মাইল পরিধি বিশিষ্ট 
এবং চতুর্দিকে প্রস্তরের স্থদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টিত। নগর প্রবেশের অন্য হ্বাদশটি পুরদ্বার 
আছে, তন্মধ্যে কলিকাতী, কাশ্টটরি, মোরি, 
লাহোরী ও দিল্লী দরওয়াজ্বা। বৃহ্দা়তন। এই 
পুরছারগুলি অতি দৃঢ় এবং অতিরিক্ত প্রাচীর পরি 
খাদি ছারা এবং বহিদ্দিকে ছার-রক্ষী সৈন্য সংস্থান 
দ্বারা সুরক্ষিত ছিল ১ কিন্তু বর্তমান সময়ে অধি- 
কাংশ দ্বারের এই সকল অনাৰগ্তক বোধে ভাঙগিয়া 
ফেলা হুইক্াছে, কেবল আব্মমীরি দরওয়াজ! 
পুর্ব রহিয়াছে। 
সম্রাট্‌ সাহু জিহান হিজরি ১০৫৮ অফে ( প্রঃ 
বর প্রাচীর | ১৬৪৯) নগ্র-প্রাহীরের নির্্ছাণভার ছূর্গনির্্াতা 


দিলী] কুতব পধ্যস্ত । ১০৫ 





মোকর্শৎ খার উপর অর্পণ করেন। প্রথমতঃ 
উহ্ছ৷ দেড় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তর ও কর্দমে গ্রথিত 
হয়) কিন্তু বন্যার জলে স্থালে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় 
প্রাচীর একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চুণ যোগে 
গ্রথিত করিবার জন্ত আদেশ প্রদত্ত হয়। এই 
বার সাড়ে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় পড়ে। প্রাচীরের 
উচ্চতা ২৭ ফুট, বেধ ১২ ছুট। পুর্বে একাদশটি 
পুরদ্বার ছিল, পরে একটি নির্টিত হয়। ইহাদের 
নাম--১ দিল্লী, ২ রাজঘাট, ৩ মোরি, ৪ নগমেস্, 
€ ছুর্গঘাট, ৬ লাল বা কাশ্মীরি বা বদররো, ৭ | 
কাবেলি, ৮ পাখর ঘাট, ৯ লাহোরি, ১০আজমিরি, | 
১১ তুর্ক মান, ১২ কলিকাতা দরওয়াজা। 
এলাহাবাদ ও আগ্রার স্তায় এখানেও সরাই- | খাকিবার স্থান 
ওয়ালারা ষ্টেসনে লোকের সন্ধানে আসে । এত- | ইত্যাদি 
স্তির্ ছন্নামল শেঠজির ধর্্শালাতে যাইয়াও অব- 
স্থান করা যাইতে পারে | তথায় 'আহারাদির বন্মো- 
বন্ত অবশ্তই নিজেদের করিয়! লইতে হয়। ধর্শশাল! | 
কুইন্স্‌ গার্ডেনের পশ্চাতের গলিতে ষ্টেসনের | 
সন্গিকটে অবস্থিত। বিলাতী হোটেল__ইউনাই* 
টেড, সর্বিস, ষ্টার, নর্থক্রুক, গ্রেট সি 
হোটেল । 


চাদনি চৌক 


সোমবার (১২ই অক্টোবর ১৮৯১)-- 


অক্টার্লনি হইতে [দি 


অদ্য বন্দোবস্ত করিয়া আহারাদি করিতেই সময় 
গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিদর্শন সম্পর্কে কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য একবার বাহির 
হইলাম। তাহা! এই--দরিয়াগঞ্জস্থিত ্টেদন 
ষ্টাফ অফিসারের আফিস হইতে কোর্ট প্রবেশের 
পাশ লইতে হয়। প্রতি গাড়ী বা প্রতি লোকের 
জন্য নির্দিষ্ট হারে কিছু ফীস জম দিয়া আবেদন 
করিলেই পাশ পাওয়া যায়। জামে মস্জিদ দেখি- 
বার জন্য খা বাহাছর মেহেবুব বকৃস্‌ (ঠিকানা 
হরি বাউরি, তায়সিল কাচারি ) সাহেবের 
নিকট আবেদন করিলেই পাশ পাওয়া যায়; 
কোন ফীস লাগে না। উক্ত খাঁ সাহেব ভিন্ন 
আরও তিন জন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছেন ? তাহা- 
দের কাহারও অন্থমতি লইলেও হয়। এইকার্য্যে 
ফাওয়ার সময় দিলীর প্রসিদ্ধ রাজ পথ অতিবাহন 
করিয়া চলিলাম-_-ইহার নাম টাদনি চৌক। এই 
পথ ফোর্টের লাহোরি দরওয়াজা হইতে আরম্ভ 
করিয়া নগর্রের লাছোরি দরওয়াজা পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত। ইহার দৈরধ্য ১ মাইল, প্রস্থ ১২৯ ফুট ; 
মধ্য দিয়া উভয় পার্খে বৃক্ষশ্রেণ-শোভিভ একটি 


দিল্লী] কুতব পর্য্যন্ত । 


১০৭ 





হপ্রশস্ত ফুটপথ গিয়াছে ; পথের ছইধারে প্রসিদ্ধ | 


বণিকদিগের কুঠি এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যের ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র বিপণি। এক স্থানে ফটপাথের উপর গথিক 
ধরণে নির্মিত ঘড়ী-ঘর । এই ঘড়ী ঘরের বিপরীত 
দিকে রান্তার ধারে কুইন্স্‌ গার্ডেন । ইহার প্রাচীন 
নাম “বেগম বাগ” (১৬৫০ খ্রীঃ অব )3 গভর্ণমেণ্ট 
নৃতন ধরণে পুনঃপ্রস্তত করিয়া নূতন নামকরণ 
করিয়াছেন। উদ্যানের এক ভাগে একটি ক্ষুত্র 
চিড়িয়াখানা আছে। আগ্রা ছূর্গ দ্বারস্থিত জয়মল্ল ও 
পত্রের প্রস্তরময় গজার্‌ঢ প্রতিমূর্তি সম্রাট সাহ 
জিহান দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিরা! হুর্গের দিল্লী-দর- 
ওয়াজার-ছই পার্খে স্থাপিত করিয়াছিলেন ) কিন্ত 
সম্রাট আওরঙ্গজেব পৌত্তলিক চিহব বিবেচনায় ইহা- 
দিগকে স্থানছ্যুত করেন। ইহাদের একটি গজ উদ্যা- 
নের এক স্থলে এবং প্রতিমূর্তির ভগ্নাবশেষ উদ্যান 
মধ্যস্থিত মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ছুই লক্ষ সুদ্রা 
ব্যয়ে লোহিত প্রস্তরে গ্রথিত এই যাছঘর বড়ই 
মনোহর হইয়াছে । প্রবাদ আছে যে, আকবর 
সাহ লোহিত প্রস্তর বড় ভাল, বাদিতেন, এজন 
তরির্মিত যাবদীয় সৌধই এই প্রস্তর স্বারা রচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে গাত্রের মস্থণত! 


ড্রী-ঘর ও কুই- 


নস্‌ গার্ডেন 


১০৮ 


কোভোয়ালি 


টেগ বাহাদুরের 
আম্ম-বিস্জল 


অন্নীর্লনি হইতে [দি 


বিলুপগ্ত হওয়ায় ইহাদের সৌন্দর্য্য তত হৃদয়ঙ্গম 
হয় নাই) এক্ষণে এই নবরচিত গৃহ দৃষ্টে সে 
সৌন্দর্য অনুভব করিবার সুযোগ পাইলাম। এই 
গৃছে অনেকানেক প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষ 
ভাবে দ্রষ্টব্য বস্ত্র সকল সংগৃহীত আছে। চীদনি 
চৌকের এক পার্থ কোতোয়ালি। মুসলমানেরা 
টাউন ম্যাজিষ্টেটকে কোতোয়াল এবং তদীয় 
বিচারালয়কে কোতোয়ালি বলিত। ১৬৭৫ খ্রীঃ 
অন্দে ছূর্দাস্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে 
কাতর হইয়া নবম শিখগুরু টেগবাহাঁছর এই 
কোতোয়ালির সম্মুখীন ভূথণ্ডে জীবন বিপর্জন 
করিয্বাছিলেন। * এই ঘটনার ১৮২ বৎসর পরে 
* টেগবাহাছর ধৃত হইয়। দিলীতে আনীত হইলে আওরঙ্গ- 
জেব বলিলেন “তুমি যদি যথার্থই গুরু হও তবে আমা. 
দিশকে প্রমাশস্বরপ কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাও, আর 
যদি তাহা না পার তবে মুসলমান-ধর্ম্ গ্রহণ কর।” শিখগুরু 


এই,ছুয়ের একটি ধারাও সম্রাটের সন্ভটিসাধনে অসমর্থ হও- 
রায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং যুসলমান বর্মন শ্রহণে 


পুনঃ পুনঃ জসম্মত হওয়ার প্রহরিগণ তাহাকে দারুণ যন্ত্রণা 


দিতে লাগিল । অবশেষে, আর সহা করিতে না পারিনা 
নরাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে বাধসাহ বখন কিছু- 
তেই ছাঁড়িলেন না, তখন তিনি জলৌফিককার্যাসম্পাদন 
দ্বারা আপনার মহাজনত্ব প্রমাণ করিতে প্রস্তত আছেব। 


-বখানি্িষ্ট সময়ে ওমরাহ-অমাতাবর্গ-বেইিত সঙ্জাটের সন্থুখে 


দিল্লী] কুতৰ পর্যাস্ত। 





(১৮৫৭ শ্রীঃ) প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সমম্ব 
ইংরাজ বালক স্ত্রীলোকদ্িগকে এস্থানে নিধন করা 
হয়। বিদ্রোহ দমনের পর বিদ্রোহীদিগকে এই 
স্থানে ফাঁশি দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালে কাণ্ডেন 
হডসন কর্তৃক ধৃত ও নিহত টাইমুর বংশীয় রাজ 
কুমারদিগের মৃতদেহ এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
বিজয়ী ইংরাজ ও শিখ সেনানীর উপহাসের এবং 
প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির পাত্রীভূত হইয়াছিল । 
কোতোয়ালির সন্নিকটে সোণেরি মস্জিদ বা 
রৌসন-উদ্দৌলা মস্জিদ (১৭২১্রীঃ অব নির্মিত) 


টেগবাহাছুর আনীত হইলে তিনি দকলকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “প্রভুর নিকট প্রার্থনা করাই মন্ুষোর করণীয় ; 
কিন্ত যখন জীহাপনা আমাকে কোন অলৌকিক কাধা 
সম্পাদন করিতে আদেশ কাঁরয়াছেন, তখন আমি আদেশ 
প্রতিপালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি।” তখন তিনি 
একখানি কাগজে কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া উল্টাইয়া আপনার 
গলায় বাধিয়! দিয়া বলিলেন “এই কাগজ আমি মহামন্ত্রপূত 
করিলাম,ইহার প্রভাবে আসার গলা এখন তরবান্ির জাখাত 
বহন করিতে সমর্থ ।” পরীক্ষা! করিবার অন্য জলাদ খোতক) 
আহত হইল। আখাত করিবামাত্র ছিপ্নশির টেগ ভূমিতে 
পড়িয়া গ্লেলেন। কাগজ খণ্ড তখন পঠিত হইল; তাহাতে 
এই মহাষস্ত্র লিখা ছিল “শির্‌ নিয়া সারুনা দিলা” অর্থাৎ 
মস্তক দিয়াছি সায় ( ধর্ম ) দিই সাই” টেগের এই মহাবাকা 
অমরকীত্তি লাভ কনিয়াছে। প্রনিদ্ধ শিখণুর গুরুগ্গোবিন্দ 
সিংহ টেগবাভাছরের পুত্র । 


মোপেরি সস্জিদ 


অন্রীর্নি হইতে [দিত 





নাদির সাহের 
দিলী ধূংশ 


১৭৩৯ শ্রীঃ এই নবরচিত মস্জিদে বসিয়া দিলী- 
বিজেতা রোষপ্রদীপ্ত নির্মম নাদিরসাহ দিল্লীবাসি- 
দিগের বধাজ্ঞা প্রদান করেন এবং অনন্থৃতপ্তহৃদয়ে 
বয়স বা! পুংস্্রী নির্বিশেষে ন্যুনকল্ে দেড় লক্ষ 
প্রাণী বলি দিয়া দারুণ রোষের পর্য্যাপ্তপরিতৃপ্তি 
জন্মান | * 


ক ১৭৩৯তরীঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি কর্ণালের যুদ্ধে পরাভূত হইয়। 
দিলীর' বাদসাহ মহম্মদসাহ আক্রমণকারী পারস্য রাজ 
নাদিরসাহের শরণাপন্ন হন। নাদিরদাহ তাহার সাদর 
অভ্যর্থনা পূর্বক প্রকাশ করিলেন যে তৈমুর বংশীয়ের! 
পারহ্যরাজের নিকট কোন বিবয়ে অপরাধী হয় নাই। 
ভারতবর্কে পারন্ত রাজোর অন্তভূক্ত করিয়া লওয়া তাহ।র 
অভিপ্রায় নহে। তবে যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে হিন্ুস্থানের 
যাদ্সাহকে পঞ্চবিংশতি ক্রোড় মুদ্রা দিতে হইবে এবং যত 
জিন পধ্যত্ত সমত্ত অর্থ সংগৃহীত না হয় ততদিন পারস্ত 
সেনানী হুক্ধশ্রাস্তি দূর করিবার অন্ত দিলী নগরে 
আঅধিষ্ঠান করিবে । তৎপর নাদির সাহ দিলী অতিনুপে 
অগ্রসর হইয়া উপনগরশ্থিভ হ্ুশোতন শালিমার উদ্যানে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই উদ্যান সাহজিহান কর্তৃক 
এক ক্রোড় মুস্রা ব্যয়ে নির্ষিত হয়; ইহার পরিধি এক মাইল 


দিদী] কুতব পর্য্স্ত। 





গাড়ীর অসগ্ভাব প্রযুক্ত অপরাহ্ন বিশেষ পরি 
দর্শনে বাহির হওয়া গেল না। সে দিন রাম- 
লীলার শেষ দিনের উৎসব ছিল। আমাদের 
দেশে ছর্গোৎসব যেমন পর্ব, পশ্চিমাঞ্চলে রামলীলা 
তেমনি পর্ব। এতছ্পলক্ষে নগরের প্রশস্ততর 


স্ঘাটের প্রজাগণের উপর কোন প্রকার উপদ্রব না হয় 
তদ্বিষয়ে কঠোর আদেশ দিলেন। পর দিন তিনি দ্বাদশ সহস্র 
সৈন্য সমভিব্যাহারে নগরের জনশূন্য রাজপথ বাহিয়। দুগ বা রাস্ত 
প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তখন সম্্াট্‌ রাজকো শুন্য করিয়? 
বন্কাল হইতে সঞ্চিত রত্বরাশি বিজেতার চরপতলে অঞ্জলি 
দিলেন; স্ত,পাকার হ্বর্ণ এবং রজত মুক্তা এবং পিও,হীরক প্রস্কৃতি 
বহুমূল্য রত্বখচিত বিবিধ তৈজস ভ্রব্জাত, সাহ জিহানের 
জগান্বিখ্যাত ময়,রাসনএবং অন্যান্য বহুমূল্য আসন, গৃহ 
সজ্জোপকরণ গ্রভৃতি-_সমন্তই তৎনকাশে উপস্থিত করিলেন । 
ওমরাহ বর্গকে বহ ক্রোড় মুদ্জ। উপহার দিয় নিষ্কতি পাইতে 
হইল। এ পধ্যস্ত একরূপ ভালয় ভালয় গেল। অকল্মাৎ 
এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। ইদের পর দিন অপরাহে 
জনৈক পারস্য সৈনিক কোন বিক্রেতার নিকট হইতে বল- 
পূর্বক কয়েকটা পারাবত লইয়। বার। বিক্রেতা বুঝিল 
নাদির সাহের আদেশ ভিন্ন সৈনিকের এরূপ সাহস হইতে 
পারে না; সুতরাং সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল থে 
নাদির সাহ দিল্গীলুঠনের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। 
এই এক কথায় দি্ীবাসিদিগের প্রধূমিত রোববন্ধি প্রজ্ছ- 
লিত হুইক্। উঠিল। কতকগুলি লোক, উত্তেজিত হইয়া 
যেখানে পারস্তদিগকে পাইল সেখানেই তাহাদিগকে নিধন 
করিতে লাগিল । আবার ওদিকে কেছ কেহ নগর মধ্যে রটনা 
করিয়া! দিল বে নাছির সাহ ছূর্গমধ্যে নিহত ছুইয়াছেন। 


৯১২ 


অক্টার্লনি হইতে [দিল 


স্থানে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত কর! 
হয় এবং তথায় সহরের লোক জড় হইয়া থাকে । 
অগত্যা পদব্রজেই রামলীলা দেখিতে গেলাম । 
পথে চাঁদনি চৌকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফতে- 
পুরী মস্জিদ দর্শন করিলাম । ১৬৪০ খ্রীঃ সাহ- 
জিহানের এক বেগম এই মস্জিদ প্রস্তত করাইয়া 


তখন সমগ্র নগরবাসী যেমন করিয়া] ২* বৎমর পূর্বে মহারাষ্ট্র 
সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়াছিল তেমনি করিয়া পারস্ত সৈন্য. 
দিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অধ্ধরাব্রিতে নিদ্রিত 
নাদির 'সাহের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া এই ছু:সংবাদ দেওয়। 
হইলে তিনি নিদ্রার ব্যাঘাতে বিরক্ত হুইয় বলিলেন “আমার 
লোকেরা বিছেষবশতঃ দিলীবাসিদিগের উপর দোষারোপ 
করিতেছে এবং আমাকর্তৃক তাহাদের নিধন এবং নগর 
শুষ্টনার্খ আদেশ প্রদান কামন! করিতেছে ।” দ্বিতীয়বার 
নির্বস্কসহকায়ে জ্ঞাত করাইলে তিনি হুকুম দিলেন, 
" প্রভাত পর্যান্ত আমার সৈন্যেরা কাহাকে সক্রমণ ন। 
করিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করুক।” প্রত্যুষে নাদির 
সাহু অঙ্বারোহণে টানি চৌকের রাস্তা উপনীত হইয়া 
ইতন্ততঃ পারহ্ক সৈনিকিগের স্বৃতদেহ দেখিতে পাইয়! 
অতান্ক ব্যখিত হইলেন। তবুও তিনি কথ্ধফিৎ আত্মসংঘম 
করিয়া এক দল সৈন্যের উপর গোলযোগ দমনের ভার দিয়! 
তথ্য নির্থরার্খে নিকটবত্ত নয-রচিত রৌসন উদ্দৌল্পা মস্জিদে 
প্রস্থান করিলেন। অকণ্মাৎ নিকটবন্তাঁ কোন গৃহের ছাদ হইতে 
একটি গোলা আসিষা সাহের পার্বতী জনৈক অস্থচরকে 
ভুশাছী করিল। গোল! যে নাদির সাহকে লক্ষ্য করিয়া 
ছাড়া হইয়াছিল তদ্থিযয়ে আর কোনই অন্দেহ রহিল না। 


দিল্লী] কুতব পথ্যস্ত। 


১১৩ 





ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার জীর্ণসংস্কার 
হওয়াতে লুপ্তপ্রীক্স কারুকার্ধের পুনরুদ্ধার হই- 
য়াছে। তৎপরে আমর! আজমীরি দরওয়াজ। দিয়! 
নিক্ষান্ত হইয়া রামলীলার মাঠে উপনীত হইলাম । 
বাম, লক্ষ্মণ, হন্মান প্রভৃতির বড় বড় কাগজের 


তখন নাদ্রিরের রোষ আর রাশ মানিল না; অনি লিফো 

বিত করিয়া তিনি তাহার স্বাভাবিক বজ্ম্বরে হতভাগ্য দিল্লী 
বৃসীদিগের হতার আদেশ প্রদান করিলেন । তারপর যাহ! 
ঘটিল স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হয় ; আধুনিক ইতি 

ভাসের পৃষ্ঠা এমন করিয়া ভুইবার কলছ্িত হয় নাই । ফোর্টের 
সম্মুখীন সরাফা আর্দ,ই হইতে তিন ক্রোশ ব্যবহিত ইদ্‌গা 
মসজিদ পর্যান্ত, এবং চিতল কবর হইতে পুল মিঠাই পহ্যস্ত 
সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া এই হত্যাকাও সাধিত হইল । প্রতি- 
হিংসোন্স্ত পারস্য সৈম্তগণ গৃহাদি তঙ্গ, অগ্নিসংযোগ, হত, 
লুষন, এবং আর আর ষত প্রকারের অত্যাচার অপাচার 
দানবভাবাপন্ন মানবকর্তৃক সম্ভব হইভে পারে সমস্তই 
করিয়া নগরবাসীদিগরকে ছারখার করিয়া দিল । কি বালক, 
কি বৃদ্ধ, কি রমণী কেহই নিক্তুতি পাইল না। সহত্র সহস্র 
লোক সহস্তে স্ত্রীকন্যাকে নিধন করিয়া নিজে আস্মহতা 
করিল। স্ত্রীলোকেরা কৃপে পড়ির় বা যে যেরপে পারি 
আপন প্রংণ বিসঙ্দ্রন দিয়া অকলক্ক নাম রক্ষা! করিল । চাঁদনি 
চৌক, ফলের বাজার, জামে মসজিদের চতুম্পার্নস্থ স্থান তপ্মী- 
কৃত হইল ; পথের উপর দিয়া! শোশিভ নদী প্রবাহিত্ত হইল । 
নিশ্বম পারসা সৈনিকের জয়োলাসধূনি, ছি্লীবাসীর বর 
নাদ, ও পতনোন্মুখ অটালিকার কড় কড় শব্দে নগর কম্পিত 
হইতে লাগিল । বেলা ৮ট! হইতে আরম্ক করিয়া ৩ টার যধ্যে 
অন্যুন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল। এই সমস্ত সময় 


[ অক ১২ ] 
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সিপাহী যুদ্ধের 


সচনা 





মূর্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কোন স্তানে বাজিকর 
বাজি দেখাইতেছে, কোন স্থানে সাপুড়ে সাপ 
খেলাইতেছে, কোন খানে সঙ নাচিতেছে, ইত্যাদি। 
মঙ্গলবার (১৩ই অক্টোবর ১৮৯১)-, 
এ স্থলে প্রথমেই দিল্লীর সিপাহীবিদ্রোহসংক্রান্ত শরভি' 
হাসিক ঘটনা-সমূহ বলিয়া না লইলে অদ্যকার পরি- 
















নাদির সাহ সেই মস্জিদে নিবিশ্ন মনে বসিয়া আছেন ; চক্র 
উপরে লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া এক গাছি কেশ নড়ি 
- তেছে না, এক গাছি গ্রন্থি শিথিল হইতেছে না; বড় ঝড় চক্ষু 
রোধ ভরে জবলিতেছে; কেহই নিকটে যাইতে সাহসী হইতেছে 
না। এমন সময় হতভাগ্য সম্রাট অমাতাবগসহ নাতের 
॥ সকাশে উপস্থিত হইয়া গলদ শ্রুলোচনে প্রস্তর মুত্তিবং 
দণ্ডারমান রহিলেন। সাহ তাহারা কি চাহেন, জিজ্ঞাস। 
(করায় অমাত্যবর্গ নতজান্থ হইয়া কম্পিত স্বরে নিবেদন 
করিল “ জাহাপনার প্রতিহিংসোদ্দীপ্ত তরবারির নিকটে 
॥ একটি প্রাণীও পরিত্রাণ পায় নাই; যদি এই হতাযাকাধ: 
; আরও চালাইবার জন্য ভবদীয় অভিলাষ হইফ়া থাকে, তবে 
? অগ্রে স্ৃতদেহে জীবনসঞ্চার করুন, পশ্চাৎ বধকাধা পুনরারস্ 
করিবেন ।” নাদির সাহের প্রাণ একটু ভিজিল ; তিনি উন্মুক্ত 
তরবারি কোষবদ্ধ করিয়! হত্যা নিবৃত্তির আদেশ দিলে ন, 
' তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপ।লিত হইল । পারস্ত দুতেরা নগর 
£ মধো শাস্তির সংবাদ প্রচ্চার করিল। নাদির সাহ তৎপরে 
দুর্গে চলিক্লা গেলেন। যেসকল ওমরাহ বিদ্রোহে লিশ্ত 
ছিলেন, বলির! সাহের সন্দেহ জন্মিয়াছিল তদীয় আদেশে 
তাহাদের শিরশ্ছেদ করা হইল । তথাপি কিছুতেই ফেন তাহার 
& দারুণ বধতৃষ্কার পরিতৃপ্তি হইল না.। সাঙানা কারণ উপলন্ষ 


দিশী] কুতব পধ্যস্ত। 


দশনের অনেক স্থান দশকের পক্ষে নীরস লাগিতে 
পারে আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহা বলিরা 
লইতেছি। ধীাহারা বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের 
*ভতিভাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এ অংশ ত্যাগ 
শরিয়া যাইতে পারেন । ১৮৫৭ খ্রীঃ অন্দে গভণ- 
মেণ্ট ভারতীয় সৈন্য দলে এনফিল্ড রাইফল 
নানক বন্দুক প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন। 
এই স্গল বন্দুকে যেরূপ টোটা বাবহৃত হয় তাহার 
উপরিভাগ তেলা করা আবশ্তক। ইংলখডে গো 
এবং শৃকরের চর্বি দ্বারা এ কাধ্য মাধিত হইত। 
অনবধালভাবশত কলিকাতার নিকটবর্তী দমদ- 
মার প্রস্বত টোটাও এ প্রকারেই তেলা করা হ্টতে- | 
ছিল; গভর্ণমেণ্টের মনে হয় নাই যে উক্ত উন্ভয় 


সভস্র সহস্র লোককে বধ করিলেন ; বাদসাহ মু্ডির সাত শত 
লোকের নাক কাণ কাটিয়া? অঙ্গহীন করিলেন । এ দিকে 
রাজকোম লুন করিয়া গুপ্ত দুম্্াপা রন্ধাদি আহরণ করি 
লেন, নান! প্রকারে যন্ুণা দির! ওমরাহ এবং এশ্বধণশালী 
নগরবাসীদিগের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন ; প্রাদেশিক 
াসনকত্াদিগের নিকট হইতে প্রত অধণ্মাদার় করিলেন । 
এতিহাসিকগণ ধলেন নাদির সাহ কোহিনুর হীরক, মযুরাসন, 
বন্ধ, রাজোপকরণ, গৃহসক্ষে।পকরণ প্রন্থতি তিন ও নগদ প্রায় 
হিশ জোড় মুক্তা তারতবর্ধ হইতে লইয়া বান । 
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করিয়া তিনি মোগলপুর প্রন্থতি দিল্লীর নিকটবন্তী স্থানসমূহের । 
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অক্টালপনি হইতে [দিঘী 


| প্রকার পদার্থই হিন্দুর এবং শেষোক্ত পদার্থ মুসল- 
| মানের অস্পপ্ত । টোটা এ রূপে প্রস্তত হইয়াছিল 
৷ সতা, কিন্তু টোটার বাবহার তখনও আর্ত হয় 
| নাই। সে মাহা হউক, ব্যারাকপুরে এক দিন নীচ, 
! লস্কর জাতীয় একটা লোক এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর 
। লোটাতে জল পান করিতে চায়। লোটা স 

হইবে বলিয়া সিপাহী তাহা দিতে অন্বীক্ষার করে। 

লঙ্কর তখন উপহাস করিয়া বলিল যে, যখন তাহাকে 
| চর্ষি মাথা টোটা কামড়াইয়া বন্দুক ছাড়িতে হয় 
1 তখন আবার 'াহার জাতি আছে কেমন করিয়া ? 
| সম্ভবতঃ এই লোকটা টোটা প্রস্ততের কলে কাজ 
| করিত। বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে হলস্থুল 
| পড়িয়া গ্রেল। যথা কালে এই সংবাদ অতিরঞ্িত 

হইয়া দানাপুর, বেলারস, এলাহাবাদ, কানপুর, 

লক্ষৌ, আগ্রা, দিল্লী, মিরাট প্রভৃতি স্তানের 
| ঝিপাহীদের মধো রাষ্ট্র হইল। মিরাট প্রত্ততি 
! অঞ্চলে এমন কথাও প্রচারিত হইল যে গভর্ণমেন্ট 

কৃপোদকে অশ্থিচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়াছেন । গভর্ণ- 
| মেন্ট বদি সিপাহীদিগকে ভাল করিয়! বুঝাইয়া 
| দিতেন যে চর্কি মাথা টোটা অদে। ব্যবহৃত হয় 
1 লাই এবং কুপোদকে অস্থিচুর্ণ নিক্ষেপের জনরব 


দিন] কুতব পত্্যন্ত। ১১৭ 








সর্বেব মিথ্যা, তবে হয়ত বিদ্রোহাগ্ি প্রধৃমিত 
অবস্থাতেই নিবিয়া যাইত। কিন্ত গভর্নমেন্ট এ 
সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন, বিজ্রোহাদির কথায় 
'আদৌ কর্ণপপাতই করিলেন না। এইরূপ তুচ্ছ 
বিষয় হুইতে যে এমন বৃহত্ ব্যাপার ঘটিবে তাহা 
ভাহারা মনেই করিতে পারেন নাই । তুচ্ছ ট্রাম্প 
ডিউট হইতে আমেরিকার মহাঁবিপ্লব উপস্থিত হই- 
রাছিল;তুচ্ছ বাণিজ্য হইতে ইংরেজ কর্তৃক ভারতা- 
বিকার সমাহিত'হইপল; ইংরাজেরা কি এত শীঘ্বই এ 
শিক্ষা ভুূলিলেন ? যাহ! হউক, ওদিকে ধর্্মলোপ 
আশঙ্কাকরিয়া হিন্দু ওসুদলমান.সিপাহীগণ ক্ষিপ্ত- | 
প্রায় হইয়া উঠিল। ১*ই'মে রবিবার মধ্যাহ্কালে | খিরাটে বিদ্রোহ 
যখন ইংরাজেরা গির্জায় তখন মিরাটের সিপাহীরা 
বিদ্রোহী হইয়! ইংরাজদিগের যাহাকে পাইল বধ 
করিল, ভাহাদের আবাদ গৃহে আগুন ধরাইর়া দিল, 
পরে, দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিল। দিল্লীর 
সে্গানায়ক ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্‌ তারযোগে এই 
সংবাদ পাইবামাত্র ইউরোপীয় 'অধিবাসীদিগকে 
নগরের অনতিদূরে ফতেগড় (3৮৪) পাছাড়ের 
উপরিস্থিত নিশান-ঘরে (5158 981০৭ ) প্রস্থান 
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং যাহাতে : 


১১৮ 


অক্টীর্লনি টা [দিত 


ক্িন্নীতে বি্রে 


বিদ্রোহিগণ নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, 
তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া একদল সিপাহী কাশ্দীরি 
দরওয়াজার সন্মুখে স্থাপিত করিলেন। নগর- 
প্রাচীরের মধ্যস্থিত বারুদ-গৃহ রক্ষার ভার লেপ্টে- 
নেণ্ট উইলোবি এবং তাহার আট জন সহ্চরের 
উপর অর্পিত হইল। সোমবার বিদ্রোহিগণ 
দিল্লীতে আসিয়া পৌছিল। ইংরাজ সৈন্তাধাক্ষের' 
স্বদলের সিপাহীদিগকে গুলি ছাড়িতে আদেশ 
করিলেন কিস্ত তাহারা শুন্ঠে গুলি ছাড়িয়া আদেশ 
মান্ত করিল এবং অচিরেই দলাধাক্ষদিগকে 
বধ করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিল। 
তখন সমগ্র দিল্লী নগর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 
গবর্ণমেণ্টের লুন্তিভোগী দিম্ীর নামমাত্র বাদসাহ 
বৃদ্ধ বাহান্চর সাহ সিংহাঁসনানঢ় হইয়। রাজকীয় 
আজ্ঞা এ্দান করিতে লাগিলেন। বখত খা নামে 
এক*জন সুবাদার যুবরাজ মীর্জী মোগলের অধীনে 
প্রধান সলালাযক হইলেন। 

অণরাহ্ছ চারি ঘটিকার সময় হঠাৎ চতুদ্দিক- 


উহলোবির ; বিকম্পিত করিয়া নগর মধ্যে এক মহাশব হইল 
টিন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে পর্ধ্যাপ্ত ধূমরাশি উর্ধে উত্থিত 


এবং আত্ম বিস 
রন 


হইল। উইলোবি এবং ত্তাহার সহচরেরা মিরাট 


দিশী] কুতব পর্যস্ত। 





হইতে ইউরোপীয় সৈম্তের আগমন প্রতীক্ষা! এবং 
আশ! করিয়া যতক্ষণ পারিলেন বারুদরগিহ রক্ষা! 
করিলেন। তাহারা পূর্বেই দ্বার সকল জ্দৃড়রূপে 
অর্গলবদ্ধ এবং প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এক একটি 
কামান স্থাপন করিয়া প্রস্তত হইয়া! রহিয়াছিলেন। 


দত সকল আসিয়া বাহাছুর সাহের নামে বারুদ-. 
গৃহ চাহিলে কোন উত্তর পাইল না; তখন অসংখ্য : 
বিদ্রোহী বারুদ-গৃহ আক্রমণ করিল $ কিন্তু কামা- 


নের গোলার আঘাতে দলে দলে ভূতলশারী হইতে 


লাগিল। অবশেষে গোলা বারুদ ফুরাইয়া গেল)! 
অথচ কাহারও কামান পরিত্যাগ কনিয়া যাইবার । 
উপায় নাই। তখন বীর উইলোরি বারুদ-গৃহে অপি ! 
প্রদান করিতে মক্কেত করিলেন । স্কালি নামক | 
সহচর আগুণ ধরাইয়া দিল; অমনি পঞ্চদশ শত ' 
বিদ্রোহী সহিত ৰার'দ-গৃহ আকাশে উড়িয়া গেল। । 
উইলোবি প্রভৃতি বীর নয় জনের কেহই ৰাচিব্যর ; 
আশ করেন নাই | উইজোবি এবং তিন জন সহচর ! 


দগ্ধ, খজ, ছিন্ন এবং অচৈতত্তপ্রার় অবস্থায় বাছির 


হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ফালি এবং অন্য চারি 


জনকে আর পাওয়া গেল না। উইলোবিও ছর 


সপ্তাহ পরে প্রাপত্যাথ্থ করিবেন | ভারত ও | 





৯১৯ 


১২৪ 


দুগের নধ্ো 
হত্যা 


অন্ীর্পনি হইতে [দিছী 
ইংলগ্ডের প্রতি মুখে তাহার নাম ও কীর্তি ঘোষিত 
হইতে লগ্গিল। 
ওদিকে হুর্গ মধ্যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল। 
কমিস্তনর ফ্রেজার সাহেব, কালেক্টর হাচিসম 
সাহেব, ছুর্গ নায়ক কাপ্তান ডগলাস প্রভৃতি অনেকে 
নিহত হইলেন। ১১ই মে ফতেগড়স্থ গ্রেভ্স ও 
অন্যান্ত সৈনিক কর্ধ্চারিগণ এবং নিশান-ঘরে 
আশ্রয়প্রাপ্ড ইউরোপীয় পুরুষরমণীগণ প্রাণভয়ে 
পলায়ন করিতে বাধা হইলেন। 
প্রায় এক মাস পরে, ৮ই জুন প্রধান সেনা- 
নায়ক স্তর হেনরি বার্ার্ড দিল্লী হইতে ১০ মাইল 
দূরবর্তী আলিপুর নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে 
পরাস্ৃত করিয়া ফতেগড়ের পরিত্যক্ত সেনাবাস 
পুনরধিকার করিলেন । অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজ 
সৈন্য নগরাবরোধ কার্য আরম্ভ করিতে পারে 
নাই? বরং তাহারা বিজ্রোহিদিগের পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণে ব্যতিবাস্ত হইয়া! উঠিল। ২৩এ জ্কুন পলা- 
শীর যুদ্ধের শততম সাঙ্বংসরিক দিন | এই দিন 
সিপাহীগণ ইংরেজ সৈন্যদিগকে স্থানচ্যুত করিবার 
জনা গ্তরুতর উদ্যম করিল। ফতেগড়ের দক্ষিণ 
পার্থে মোন দবওয়াজাব সম্মুখে উচ্চতর স্থানে 


দিল ] কুতব পর্য্যন্ত । 


ইংরেজদিগের এক শ্রেনী কামান স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। ইতিহাসে ইহা! “মাউগু ব্যাটারি” বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে | মাউণ্ড বাটারির ঠিক দক্ষিণ 
পার্সে “সবজি মুণ্ডি” বা শাক তরকারি বিক্রয়ের 
বাজার। এই স্থান কতকগুলি প্রাচীন গুভ, 
উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বুক্ষবাটিকা এবং অপ্রশস্ত 
গলি দ্বারা ব্যাপৃত ছিল । [ সবজি মুগ্ডি পরে সমস্ত; 
আবর্জন] জীর্ণ গৃহাদি দূরীভূত করিয়া পরিক্ষত 
হইয়াছে। ১৮৭৭ খীঃ অন্দে ১লা৷ জানুয়ারির | 
দিরী দরবারের সমক্ এই স্থানেই রাজপ্রতিনিধির | 
পটমণ্ডপ সকল সন্গিবিষ্ট হইয়াছিল ]। সিপাহিগণ 
মাউও ব্যাটারি অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে 
এই স্থান হইতে আক্রমণ আরম্ত করিল। 
কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া হাতাহাতি যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধের পর দিবা 
বসানে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। এইন্ধপ যুদ্ধ প্রায় 
প্রতি নিকতঈ ঘটিতে লাগিল। আগষ্ট মাসের 
মধ্যভাগে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন নিকঙগসন 
পঞ্জাব হইতে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া! আসিরা 
পৌঁছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফিরোজপুত্র হইতে 
আর এক দল গোলন্দাজ সৈন্ত আদসিলে নগরাররোধ 





৯২১ 


১২২ অক্টার্লনি হইতে [দিল্লী 


কার্ধ্য আরম্ভ হইল। ৮ ই হইতে ১২ ই সেপ্টে- 

স্বর পধ্যন্ত ৪ শ্রেণী কামান কাশ্মীরি দরওয়াজ! 

এবং তৎপার্খস্থ বেষ্টিয়ন এবং প্রাচীরের দিকে 

অনবরত গোলা চালাইতে লাগিল। ১৩ই তারিখে 

ভগ্ন স্ান সকল প্রবেশলাভের উপযুক্ত হইল। 

| ১৪ ই তিন দল সৈন্য ভগ্ন স্ান দিদা নগরে 
নগরে ] প্রবেশ করিল। তখন পথিপার্থস্থ অট্টালিকা 
সকল হইতে ইহাদিগের উপর অবিরত গুলি বর্ষণ 

হইতে লাগিল। কাবেলি দরওয়াজার নিকটবন্তী 
একটি অপ্রশস্ত পথ অধিকার করিতে গিয়া :নগর- 
বিজেতা বীর নিকলসন হঠাৎ সাংঘাতিকরূপে আহত 
হইলেন। ৬ দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। 
২০এ সেপ্টেম্বর ব্রিটিস সৈন্য ছুর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্ত রাজপরিবার ইতি- 
পূর্ব পলায়ন করিয়া হুমায়ূনের সমাধি-বাটিকার 
| আশ্রয় লইয়াছিলেন। ২১এ সেপ্টেম্বর কাপ্তান 
| হডসন বৃদ্ধ বাদসাহকে ধ্বত করিয়া দিল্লীতে আন- 
| রন করিলেন, এবং পরদিন ১** জন অশ্বারোহী 
। সমভিব্যাহারে যহুসংখ্যক দশস্ব অন্ুচরবর্গের মধ্য 
| হইতে রাজকুমার মীর্জা কুরেশ সুলতান, এবং 
যুবরাক্গ কুমার মীর্জা আবু বাকরকে ধৃত করিয়া 





দিল্লী] কুতব পর্য্স্ত। 
এক খানি এক্াতে চড়াইয়া দিলী অভিমুখে 


বাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে বহুসখ্যক লোক 
মাসিয় একা ঘোরিয়। ফেলিল। হডসন ইহাদিগের 
দাধা বলপূর্ববক রাজ কুমারদিগের উদ্ধারের আশঙ্কা 
করিয়া স্বহস্তে পিস্তল দ্বারা রাজকুমারদিগকে নিধন 
শরিয়া মৃতদেহ কোতোয়ালির সম্ম্বীন ভূখণ্ডে 
সাধারণের দর্শনার্থ স্কাপন করিতে আদেশ দিলেন। 
" ১০৯ পৃষ্টা দেখ )। সামরিক বিচারালয়ে বাদ- 
সাহের দুক্ষার্যের বিচার হইয়! প্রাণদণ্ডের আদেশ 
হইল। কিন্ত সদাশয় গবর্ণরজেনারল লর্ড ক্যানিং 
প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া বাহাদুর সাহকে তাহার 
সী জিনাৎ মহল এবং পুত্র জওয়ান বখত সমভি- 
বাহারে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিলেন! বাবরের 
পরাক্রান্ত ইশ্বর্যযশালী বংশ এই প্রকারে শেষ হইয়। 
গেল। চারি সহস্র ব্রিটিশ দৈন্য দিলীর রণক্ষেত্রে 
নিহত হয়। টু 
অদ্য প্রত্যুষে আমরা মোরি দরওয়াজা দিরা 
বাহির হইয়া নগরের বাহিরের পথ দিয়! কাশ্মীরি 
দরওয়ান্জার উপনীত হইলাম। তোপের যুখে 
যেষে স্থান উড়িরা গিয়াছিল তাহা স্ৃতি চিত্ুস্বর্ূপ 


কাশ্মীরি দর 


ওয়াজ, 


তদবস্থায়ই রক্ষিত হইয়াছে। দ্বিসুখ দরওয়াজার |. 
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অক্ঠীর্সনি হইতে [দি 


শি শাটল দলিল 


ফতেগড় 
€(1১1986) 


নিকলসনের 
সমাধি 


[১3010৮/ 
075016 


৮158 9৫েছি 
১১০৪ 


হিন্দু রাওর 


ভবন 


মধ্যবর্তী বহিঃপ্রাচীরে ঠেশ দিয়া এক খণ্ড প্রস্তর 
ফলক রক্ষিত আছে। ইহাতে নগরাবরোধকালে 
ন্হিত সৈনিকদিগের নাম অস্কিত আছে। এখান 
হইতে আমরা ফতেগড় (77১০ 71485) অভিমুখে 
চলিলাম। একটু অগ্রসর হইলেই বাম দিকে 
কবর-ভূমি-_ইহার মধ্যে দিল্লীবিজেতা নিকলসনের 
সমাধি রহিয়াছে। কবর-ভূমি অতিক্রম করিলেই 
লাডলো ক্যাসল €7519%/ 0850৩ ১_নগরাব- 
রোধকালে এই বাটার সম্মুখে ২নং কামানশ্রেদী 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আরও উর্ধে উঠিয়া বাম 
দিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে পথের 
বাম পার্ষে নিশান-ঘর ( মা 5 20৩ ) আর 
একটু অগ্রসর হইলে পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে গ্রহবে. 
ধের (০১০০:360)) ভগ্নাবশেষ দশ্তীয়মান। সমীপে 
হিন্ছুরাওর ভবন) নগরাবরোধ কালে ইহাই 
সেনাপতি বাণার্ডের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল । 
হিন্দুরাও দৌলতরাও দিদ্ধিয়ার বিধবা পরী 
উচ্চপদাধিনী বাইজা বাইর ভ্রাতা। হিন্দুরাও 
গোয়ালিয়রের সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন ) 
কিন্ত স্থচতুরা সহোদরার সহিত কৌশলে অশাটিয়া 
উঠিতে না পারিঙা বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা বৃত্ত স্বীকার 


দিলী] কৃতব পর্যন্ত । 


১৯৫ 





করিয়া ফতেগড়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
যশোবস্ত রাও হলকারের ন্তাঁয় ইনিও অতিরিক্ত 
চেরি মদ্যপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই 
গৃহ আজ কাল পীড়িত সৈন্যদিগের স্বাস্থ্যনিবাস 
রূপে ব্যবহৃত হইতেছে । এখানে দড়াইলে 
সম্মুখে অনতিদূরে দিল্লী নগর, বামদিকে দূরে যমুনা, 
দক্ষিণপার্খে সবজি-মুখ্ডি, পশ্চাতে হিন্দন নদী 
পরিলক্ষিত হয় । এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকের পথ 
ধরিয়া একটু অবতরণ করিলে পথের বাম পাঙ্্ে 
পঞ্চ-চির-বিশিষ্ট একটি “অশোক-্তস্ত (১৬ পৃষ্ঠা)। 
ভিত্তিমূলে ইংরাজী ভাষায় এই রূপ লেখা আছে £_ 
“এই স্তস্ত সর্বপ্রথম স্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে 
রাজা অশোক কর্তৃক মিরাট নগরে প্রোথিত হয়। 
১৩৬১ হ্ীঃ অন্দে বাদসাহ ফিরোজ সাহ ইহাকে 
তথা হইতে স্থানাস্তরিত করিয়া সমীপবর্তাী “কশুক 
শিকার” প্রাসাদে স্থাপিত করিয়াছিলেন ৷ ১৭১৩- 
১৯ শ্ীঃ প্রাসাদস্থিত বারুদ-গ্রহে অগ্নি লাগাতে 
ইহা পড়িয়া গিয়া পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
যাক্স। ৯৮৬৭ খ্রীঃ অবে ব্রিটিশ্ব গবর্ণমেন্ট 


কর্ৃক .সংস্কত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হ্ষ- 


মাছে ।” 


ফতেগডের 
অশোক তপ্ত 
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জামে মস্জিদ 


অক্টীর্ঘনি হইতে [দি 


অশোক-স্তস্ত হইতে আর একটু অগ্রনর 
হইলে একটি স্ন্দর স্থৃতি-্তস্ত। ইহার এক পার্খে এই 
রূপ লিখিত আছে £__“১৮৬৭ সনের ৩০এ মে হইতে 
২০এ সেপ্টেম্বর পর্যাস্ত দিলীর যুদ্ধ সেনার মধো 
যে সকল সৈনিক এবং সৈনিক কর্মচারী যুদ্ধে 
নিহত বা আঘাতে এবং রোগে মৃত হইয়াছেন 
তাহাদের স্মরণার্থ তাহাদের সঙ্গিগণ এবং গবর্ণ- 
মেন্ট কর্তৃক এই স্থৃতি চিহু স্থাপিত হইল।” ইহার 
উপরে আরোহণার্থ শিড়ি আছে। 

তৎপরে ফতেগড় হইতে অবতরণ পুব্বক 
আমরা, সবজি মুণ্ডির মধা দিয়! চলিয়া আসিয় 
নগর মধ্যস্থ বিখ্যাত জাহীন্মা বা জামে মন্জিদের 
দক্ষিণ বহিদ্বারের নিয়ে "উপস্থিত হইলাম । ইহা? 
একটি ক্ষুদ্রীয়তন পাহাড়ের উচ্চভাগে অবস্থিত ; 
এমন ভাবে রচিত হইয়াছে যে চতুঃস্পার্মস্থ ঢালু 
ভূমি ভিন্ন পাহাড় উপলব্ধি করিবার উপায় নাই । 
দক্ষিণ, পূর্ব, ও উত্তরদিকে তিনটি অতি শোভ- 
নীয় বহিষ্বণর। পূর্ব্ব দিকের প্রধান দ্বার ; ইহা 
সর্বদাই বন্ধ.থাকে। দ্বার দিয়া সত্রাট্‌.সাহ 
জিহান এবং পরিবারবর্গ সমীপবর্তী দুর্গ হইতে 
মস্জিদে প্রবেশ করিতেন। প্রায় ৫০। ৬* টা 


দিল্লী; কুতব পর্য্যস্ত। 


শিড়ি ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ বহিদ্ধারের , মধ্য দিয়া 


প্রাঙ্গণে আরোহণ করিলাম । ইহা ৪৫০ ফুট সম- 
চত্রষ্ষোণ, লোহিত প্রস্তরে মণ্ডিত। প্রাঙ্গণের ঠিক্‌ 
মবাভাগে পাহাড়ের প্রস্তরময় দেহ বিদ্ধ করিয়া 
এটি কূপ খনিত হইয়াছে। তৎপীর্থে একটি মর্মর 
প্রন্তরের জলাধার । প্রাঙ্গণের তিনধার বেরিয়া 
লোহিত প্রন্তরের স্তন্ত শ্রেণী সজ্জিত বারান্দা ; 
“কাণে কোণে ছাদের উপর এক একটি অষ্টভুজ 
শিরোগৃহ । পশ্চিম ধারে লোহিত প্রস্তরময় 
প্রকাণ্ড ভজনালয়-দৈর্ধ্ে ২০* কুট এবং প্রশ্তে 
৯২০ ফুট । ছাদের উপর মন্মবর প্রস্তরে তিনটি বৃহং 
স্ুশোভন গন্থুজ, তদুপরি উৎকৃষ্ট রূপে গিপ্টি করা 
হাম্রচড়া। ছুই ধাবে ছুইট অনতিস্থ'ল ব্রিতল 
মিনার ; প্রত্যেকে ১৩০ফুট উচ্চ) এবং গাত্রে 
লম্বভাবে ক্রমান্বয়ে শ্বেত ও রক্ত প্রস্তরে মোটা রেখা 
টালা। ইহাদের উপরে আরোহণ করিবার জন্য 
মপাদিয়া শিঁড়ি আছে । ভজনালয়ের মেজে ৩কুট 
দীর্থ এবং দেড় ফুট প্রশস্ত মন্ত্র ফলক দ্বারা 
আসন্তত; এক এক খানি মক্ষ্ষর ফঙ্লকে এক এক 
খালি স্বতন্্ আসন হইয়াছে । ' আসন গুলি পর- 
স্পর হইতে পৃথক্‌ করিবার জন্য প্রত্যেক কলের । 


ই উল ০৮০০৪ 
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চতুর্ধারে কষ্ণ মন্দ্রের রেখ! খচিত হইয়াছে । এই 
রূপ কিঞ্িদধিক ৯০০ আসন আছে। ঠিক্‌ মধ্য 
আসনে কিবলার * সুখে স্বয়ং বাদসাহ উপবিষ্ট 
ভইতেন | মদস্জিদেব শিরোদেশে মর্খর প্রস্তর 
ফলকে কৃষ্ণ প্রস্তর খচিত করিয়া মস্জিদের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ঃ __পন্তনের 
তারিখ হিজরি ১০৬০ (১৬৫১গ্রীঃ অব্দ। ; নিন্ম 
তার নাম-_সাহ জিহান ; ব্যর--১০ লক্ষ মুদ্রা; 
নিশ্মান কাল--১০ বৎসর | 
তৎপর আমরা ফোটের পাশ লইতে দরিয়া গঞ্জ 
ষ্টেসন ষ্টাফ অফিসারের আফিসে (কেন্টলমেন্ট 
মেজিষ্ট্রেটের আফিস ও এই বাটিতেই অবস্থিত ) 
গেলাম। ৫1৭ মিনিট পরেই লোক “পাশ” লইয়া 
আসিল। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে "পাশ, লইতে কিছু 
ফিস দিতে হয়। 

. দরিয়াগঞ্জ হইতে আমর! ছুর্গের দিলী-দরওয়া- 
জার সম্মুখে আপিয় উপস্থিত হইলাম । এই দ্বারের 
সম্মুখে উভক্ন পার্খে জয়মল ও পত্তের প্রস্তর মূর্ভি- 

* মসজিদের যে দিক্‌ সন্ধার দিকে থাকে সেই দিকের 


দেয়ালে অপ্ধ বৃত্তাকার একটি তাক্‌ প্রস্তুত করা হয় ; ইহাকে 
কিব্ল! বলে। 


দিলী] কুতবৰ পর্যন্ত । ১২৯ 
িডিিটিরিিতিটিরি6 
দয় স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্ত আরঙ্গজেব এরূপ 

কার্ধা পৌন্তলিকতাছুষ্ট মনে করিয়া উহাদিগকে 

ফেলিয়া দিতে আদেশ প্রদান করেন। ছর্গের 

জেল খানা এই দ্বার সংলগ্ন । 

দুর্গের পরিধি প্রায় ২ মাইল। ইহার তিন | দিলী দ্বগ 

দিক্‌ ৪২ ফুট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের প্রাকার 

এবং ৭৫ ফুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট গভীর পরিথা দ্বারা ; 
স্ুরক্ষিত। চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ব দিক্‌ দিয়া যমুনা । 

প্রবাহিত । প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে রমণী | 

বুরুজ (মন্দির , নির্্িত হইয়াছে। পশ্চিম ও | 

দক্ষিণ দিকে দুইটি অপরূপ তুঙ্গ বহিদ্বার__প্রথম | 

টির নাম “লাহোরি দরওয়াজা”, দ্বতীয়টির নাম | 

“দিল্লী দরগয়াজা” / একটি অপ্রশস্ত আধুনিক 

সেতু দ্বারা উত্তর দিকের প্রশব্ত পরিখার অপর 

, পারস্থিত “সলিম গড়” নামক ছর্গে যাওয়া যায়৷ | সলিম গড় দুর্গ 
এই ছুর্গ ১৫৪৪ ত্বীঃ অন্দে (৯৫৩ হিজরি ) পাঠান 

বাদসাহ শের সাহার পুজ ইশলাম সাহা ওরফে 

সলিম সাহা নির্দীণ করেন 4 তৈসুর বংশীদ্বের। 

ইছাকে “নূরগড়” বলিত, ইহ! একটি প্রাকার বেষ্টিত 

সুরক্ষিত স্থান মাত্র । বর্তমান সময়ে গাজিয়াবাদ 

হইতে রেলপথ যমুল! পার হইয়া! ইহার উপর দিয়া 

[ অকু ১৩ 1 


নকার থান 


দিওয়ানে আম 


অক্টাললনি হইতে [দিল 


দিল্লী নগরে প্রবেশ করিয়াছে । সিপাহী বিদ্রো- 
হের পরে ছুর্গীস্তবর্তী রাজভবনের অধিকাংশ 
অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া তৎপরিবর্তে বৃহৎ বৃহৎ 
সেনাবাস গ্রথিত হইয়াছে । কেবল প্রধান প্রধান, 
কয়েকটি অট্টালিক! রক্ষিত হইয়াছে । 

আমরা, দিলী দবওয়াজ। দিয়া মধ্যে প্রবেশ 
করিয়। প্রথমতঃ লোহিত প্রন্তরের দ্বিতল নক্কার 
থানা (নহবৎথান| ) পরিদর্শন করিলাম । নক্কার 
থানার সম্মুখ দিয় একটি পথ দিলী দরওয়াজা 
হইতে বরাবর হর্গের উত্তর প্রাস্তস্থিত হায়াৎবকৃস 
বাগের দিকে গিয়াছে। নকার খানার পশ্চাতে 
একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের অপরদিকে “দিওয়ানে 
আম।” ইহা আগ্রার ছর্গ মধ্যস্থিত এ নামের 
প্রাসাদ সদৃশ। পশ্চাদ্দিকন্থ প্রাচীর গাত্রে 
একটি শিঁড়ি আছে। তত্বারা একটি খোল 
প্রকোষ্টের সন্দুখম্ব এবং গৃহের মধ্যভাগে অবস্থিত 
সিংহাসনে আনোহণ করা ঘাইত। পূর্বোলিখিত 
প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে ক্ষ্চ মর্্রের উপর বহু- 
মূল্য প্রন্তর কল খচিত করিয়া লতা, পুষ্প, 
ফল, পণ্ড, পক্ষীট অঙ্কিত হইয়াছে। থারে 
শ্বেত মর্ধর প্রস্তরের উপর, পুশ্পিভ লতা খচিত 


দিল্লী] কুতব পর্য্যস্ত। ১৩১ 
ছিল। অষ্টিনডি বোর্েন নামক এক জন ফরাসী | 
শিল্পীর তব্বাবধানে এই সকল রচিত হয়। এই | 
শিল্পকারধ্য পূর্বেই অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়; পরে | 
১৮৫৭ খ্রীঃ অব স্যার উইলিয়ম জোন্প্‌ ১১ খানি | 
ক্ষ মর্দ্মর ফলক স্থানাস্তরিত করাতে ইহা আরও | 
তরষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রস্তর ফলক গুলি লণ্ডন [ 
নগলস্টিত সাউথ কেন্সিংটনের ইতডিয়ান্‌ মিউি- | 
মে (ঘাছুঘরে ) রক্ষিত আছে__ইহার মধ্যে এফ | 
খানিতে অরফিউস * বংশী বাজাইতেছেন, বন্ঠ ] 
জন্থগণ তীহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এই চিত্র অঙ্কিত | 
মাছে। সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্ট | 
ইহার কতক কতক পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। 
সিংহাসন খানি ১* ফুট উচ্চ, উপরে এক খানি 
মন্দ্র টোপর মর্শর স্তন্তের উপর রক্ষিত,__সর্কত্র 
বিচিত্র কারুকার্য সম্পন্ন এবং মহার্থ রত থচিত। 

দিওয়ানে আমের পশ্চাদদিকস্থপ্রা্ষণ অতিক্রয  দিওানে খাস 








* অফিউস্‌ নামে এক রাখাল ত্রীক দেবতা টা 
নিকট হইতে এক বাণ! প্রাপ্ত হন। এই বীণা তিনি এমন 
অমানুষিক প্রতিতা সহকারে বাজাইতেন যে সে হুমধুর 
বাছা শুনিয়া অতি প্রুতগামী নদীসমূহ' স্থির হইয়! যাইত ; 
বনা পশুগণ বিমুগ্ধ হইয়া স্বীক্স হিংসা বৃত্তি ভুলিয়া যাইত, এবং 
-খিরিকুল হস্থান হইতে বাধা শ্রবণীর্ণ আগমন করিত । 





অক্টীর্লনি হইতে [দিল 





করিলে পূর্বদিকে বিখ্যাত সা মহল বা দিওয়ানে 
খাস। ২৪০ ফুট দীর্ঘ ৭৮ কুট প্রস্থ এবং প্রার 
।« ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মর্ম বেদির উপরে 
| ঠিক্‌ মধ্য দিয়া ১২ ফট প্রশস্ত একটি অগভীর নহঃ 
| বা খাল মর্খর শয্যার উপর দিয়া বেদির উত্তর 
ূ পার্খন্থিত “হান্মামের” দিক্‌ হইতে আসিয়া দক্ষিণ 
| পার্খস্থিত “সমন বুরুজ” এবং “রঙ্গ মহাল” পর্্য্ত 
1 প্রবাহিত হইয়াছে । এই বেদির ঠিকৃ মধ্যস্থলে 
। দিওর়ানে খাসের মর্খরর প্রস্তরময় বিচিত্র সৌধ 
দণ্ডায়মান । ইহা দৈর্ঘ্যে ১০২ ফুট এবং প্রস্থে বেদির 
' প্রস্থের সমান। বেদির পূর্বদিকে নীচে সম্প্রতি 
| বিগতযৌবনা যঙুলা শু হৃদ ক্ষীণভাবে প্রবাহিত 
| হইতেছে; পশ্চিম দিকে এক সময়ের কুস্থমিত 
প্রাঙ্গণ এখন শ্রীন্রষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। শ্রেণীবদ্ধ 
| স্থল সমচতুক্ষোণ পরিপাটি স্তস্তোপরি ছাদ রক্ষিত। 
1 ছাদের উপরে কোণে কোণে এক একটি গম্দুজ- 
| বিশিষ্ট কষুত্র মন্ত্র শিরোগৃহ। এই সকল গন্ুজের 
উপরিভাগ পূর্বে গিন্টিকরা তাত্রপাত মণ্ডিত 
| ছিল, কিন্তু ক্ষোন লুষ্ঠনকারী ততসমুদয় অপহরণ 
| করিয়াছে । বহিপ্দিকস্থ প্রত্যেক স্তস্তযুগলের 
। পশ্চাতে এক একটি কারুকার্ধ্যবুক্ত স্থগঠিত মর্মর 


দিল্লী ] কুতব পর্য্যস্ত। 


! 
ঠেস (132150705) রহিয়াছে । সাহ জিহান রচিত 
বিচিত্র সৌধমালার মধ্যে দিওয়ানে খাসের অলঙ্কার 
ও শয্যা সর্বাপেক্ষা সুরুচিলম্পঙ্ন এবং মহার্থ। 
ন্ানিশ্মিতি ছাদতল পুর্বে চমৎকার স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের,জরির কাজে (৮০181০০ ৬৮০৮৮) সম্পূর্ণ 
আবৃত ছিল। এইরূপ জরির কাজের জন্য দিল্লীর 
স্বণকারগণ এখনও বিখ্যাত। ইহার মুল্য ৭ লক্ষ 
টাকা নিদ্ধীিত হইরাছে। ১৭৫৯ খ্রীঃ অবে 
যহারাষ্ট্ীয়েরা ইহা লুঠন করে। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট | 
কর্তুক এই ছাদতল স্বর্ণ ও রৌপ্যে চিত্রিত হই- | 
য়াছে। স্তম্তগাত্রের উদ্ধভাগে সোণালি কাজ 
এবং নিম্নভাগে কয়েকটি পুষ্প ররবিস্তাসে | 
অতি -স্ন্দরদূপে অনুকত। মধ্যথণ্ডে গৃহের 
পশ্চান্দিক থেঁষিয়া এক থানি মর্্র তক্ত 
রহিয়াছে। ইহারই উপরে ভুবন বিখ্যাত ময়ূরা- 
সন অবস্থিত থাকিত । এই বিচিত্র আসন আপাদ- 
শীর্ষ অতি মহার্থ রত্বরাজি খচিত করিয়া নিরেট 
স্বর্ণে নির্মিত হয়। ইহা ৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৪ ফুট 
প্রশস্ত ছিল।  চতুর্দিকস্থ দ্বাদশটি' দণ্ড আশ্রক্ 
কক্ষিয়া উর্ধদেশে একটি সুবর্ণময় আচ্ছাদন ছিল। 
খই আচ্ছাদনের চতুষ্পার্থ্ে বিবিধ ররযুক্ত ঝালর 


১৩৩ 


হয়য়াসন 


অক্টার্লনি হইতে [ল্ী 
মাত ত্জ ভোর জের ইহা. 
দের দণ্ড ৮ ফুট দীর্ঘ নিরেট ন্বর্ণে নির্মিত এবং 
হীরক থচিত। উপরে রক্ত মখমলের বসতে স্বণ_ 
স্ত্রে মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া সথচিকার্ধ্য সাধিষ্ত 
হইয়াছিল। পম্চাক্েশে বিবিধ বর্ণের রদ্ররাজি 
গ্রথিত করিয়া মহূর পুচ্ছের অনুকরণ করা হইয়া. 
ছিল__ইহা হইতেই আসনের ময়ূরাসন' নাম হয়। 
| সম্রাট সাহজিহানের আজ্ঞা ক্রমে অকরিন ডি বোদ্দো 
এই অতুলনীয় শিল্পের স্থষ্টি করেন। অভিজ্ঞ 
ফরাসি জহুরি টেভার্ণীয়ার ইহার মূল্য ৬ কোট 
টাকা নির্দেশ ক্করিক্াছিলেন। দেন্ীবিজবং 
নাদির সাহ এই সিংহাসন আত্মসাৎ করেন 
(১১১ পৃষ্ঠা দেখ )। 
দিওয়ানে খাসের দক্ষিণে এক থানি বিচিত্র 
মর্শর প্রস্তরের পর্দা অবস্থিত আছে। এই 
পর্দার যে অংশের নীচ দিয়া উল্লিখিত নহর 
পরিপাটিকূপে জাফরিকাটা। এই সকল জাফরির 
ফাঁক দিয়া জ্তঃপুরস্থ বেগমগণ রাজকাধ্য পর্যয 
বেক্ষণ করিতেন। এই জাফরির ঠিক্‌ উত্ধদেশে 
স্তায়পরতার বিখ্যাত ফুরোপীয় চিন তুলাদ্ 





দিলী) ফুতব পর্ধাস্ত। 


অস্কিত রহিয়াছে। পর্দার অন্যান্ত ভাগও প্রস্তর 
রত্ধাদি বিস্যাস দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অলঙ্কৃত ! 

এই পর্দার পরেই “সমন বুরুজ'_ঠিক্‌ কথায় 
"মসম্মন বুরুজ' বা অষ্টভুজ মন্দির ৷ এই গৃহ এবং 
এতৎসংলগ্ন পার্শগৃহণ্ডখলি অতি সুচিত্রিত। যমুনার 
উদ্ধেস্থিত ঝোলান বারান্দার মর্শর প্রন্তরের 
ক্রাফরিকাটা পর্দাগুলি বড়ই সুন্দর । 

সমন বুরুজের ক্ষুত্র প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে 
দক্ষিণে ইমতিয়াজ মহাল+ বা রঙ্গ মহাল। ইহাই 
বাদসাহের অন্তঃপুর ছিল । ইহার অংশ বিশেষ 
মাত বক্ষিত হইয়া! সৈনিকাঁবাস কূপে নির্দিষ্ট হই- 
য়াছে। পূর্বে এই ন্ুবৃহতৎ অস্টাজিকীর মধ্যাস্থিত 
প্রাঙ্গণোদ্যানও আগ্রার ছূরণস্থ অঙ্কুরীবাগের চ্যায় 
সুশোভিত ছিল। দিওয়ানে খাসের তলদেশ 
দিয়াষে নর চলিয়াছে তাহ! এই উদ্যানমধ্যস্থ 
বিস্তীর্ণ জলাধারে জল প্রন্বাহিত করিত। এসে 
সময়ে জলাধারের উর্ধে উৎসম্রেণী, নিয়ে মংশ্ত- 
বৃন্দ, পার্খে রমণীর দজ, চতুর্দিকে পুষ্পরাজি, 
সর্ধোপরি জ্যোৎঙ্গাজাল নান! তঙ্গিতে ক্রীড়া 
করিয়া অস্ৃপ্তকাম বৃদ্ধ বাদসাছের িটিরতাকে 
আরও তরুশারযান করিয়া দিত । 


১৩৫ 


সম্মন বুরুজ 


স্ব মহাল 


হাম্মাম 


মতি মস্জিদ 


হায়াৎ বকৃস 
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দিওয়ানে খাসের উত্তর দিকে শ্বেত মর্শর 
রচিত “হাল্মাম+ বা ক্নানাগার। পাশাপাশি তিনটি 
প্রকোষ্ঠি১ প্রতোকের উপরেই এক একটি গনুজ। 
ভিতরের কাজ অতি সুচারু। প্রত্যেক প্রকোষ্ের 
মধ্যভাগে এক একটি জলাধার । পশ্চিম দিকের 
জলাধাবে উষ্ণ জল আনয়নের পথ এবং প্রকোষ্ঠ- 
ংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘরে জল উষ্ণ করিবার আয়োজন রহি- 
য়াছে। এখন যুরোপে ধাহাকে “টাকিস বাথ” বলে 
এখানে সেই প্রণালীতে ন্নান করা হইত । 

হাম্মামের পশ্চিম পার্থে শ্বেত মরার গ্রথিত মতি. 
মসজিদ__ আকৃতিতে অতি ক্ষুত্র হইলেও বড়ই 
শোভাময়। উদ্ধ ভাগের অতি সৌঠবযুক্ত স্বর্ণমত্িত 
গম্ধুজত্রয় : অষ্রলিকার শোভা আরও বাড়ায়! 
দিয়াছে। এজন্ত কখনও কখনও ইহাকে সোণেরী 
মসজিদও বলে । 

* স্বানাগারের উত্তরে হীরা মাল ও মতি মহাল 
নামে আরও ছইটি অট্টালিকা ছিল) এখন তাহার 
কোন চিত লাই। তৎপরে “হায়াৎ বকৃস বাগশ__ 
এই উদ্যানের -মধ্যে চারিদিকে চারিটি শ্বেত প্রস্তর 
ময় “বার ছ্বারি” বা মণ্ডপ গৃহ আছে, একটির নাম 
তাঁদে। (ভাজ্র ), দ্বিতীয়টির নাম সাঁওন (শ্রাবণ) 


দিলী] কুতব পর্যন্ত । ১৩৭ 


ইতাদি। যমুনার উত্তরে ছুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ 
প্রান্তে সা বুরজ ও আসদ বুকজ নামক ছুইটি সমা- | 
ক্কতি ত্রিতল অগ্টভূজ অদ্টালিকা আছে। এই গুলি 
সরকারি কার্ধ্ে ব্যবহৃত হইতেছে । | 
হায়াতবক্স উদ্যান দিয়া আমর! সলিম গড়ের 
প্রবেশ পথে পৌছিলাম। সেতুটি সম্প্রতি নির্মিত 
হইয়াছে । এই পথের বাম পার্শস্থ অশ্বশালার 
মধ্য দিয়া একটি বিস্তৃত পথ ক্রমশঃ ভূগর্ডে চলিয়া 
গিয়াছে । বোধ হয়, ইহাই ছুই ছর্গের মধো 
যাতায়াতের পথ ছিল) নতুবা সেতু ভিন্ন হর্স 
হইতে সলিম গড়ে প্রবেশের দ্থিতীয় পথ নাই। 
লোকে বলে, এ পথ বরাবর আগ্রা ছর্গে গিয়াছে. 
যাহাহউক, এ কথা তত বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া | 
বিবেচিত হইতে পারেনা । তৎপরে আমরা ছুর্গের 
লাহোরী দরওয়াজার ভিতর দিয়া নিকষান্ত হইতে (লাহোর দর, 
লাগিলাম । ৩৭৫ছুট লম্বা! একটি সুদীর্ঘ বিস্তৃত | পধ 
এবং উচ্চ আবৃত পথ ছুর্গ দ্বার পর্য্যস্ত গিক্সাছে। 
ইহার উভয় পার্শস্থ বহসংখ্যক ক্ষুতর ক্ষুদ্র কুঠরিতে 
বণিক গণ দোকান পাতিয়া! বসিতেন। পপের মধ্য 
ভাগে একটি বিস্তৃত সুচিত্রিত অষ্ট ভুজ গৃহের গাত্রে 
গর্বে কোরাণের বয়েৎ লিখা ছিল। ] 











১৩৮ 


ছুগ নিম্মাণের 
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সম্রাট সাহাবুদ্দিন মহণ্মদ সাঁহ জিহাঁন কর্তৃক 
তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে ১০৪৮ হিজরি (১৬৩৯ 
ব্বীঃ অন্দো। এই ছর্গের নির্মাণ আরম্ত হইয়। ৮বৎসরে 
শেষ হয়। নিম্দাণ কার্ষ্যের ্তৃত্ব ভার প্রথমর্তঃ 
ইজ্জত থা নামক এক জন সুদক্ষ রাজ কর্মচারির 
উপর প্রদত্ত হয়। মাল মসলা সংগ্রহ এবং ৩৩ ফুট 
গভীর বুনিয়াদ খনন করিতে তাহার ৫ মাস অতি- 
বাহিত হয়। তৎপরে সুবেদার আলিবর্দি খা কর্তৃত্ব 
ভার গ্রহণ করেন। তিনি ২ বৎসরে দুর্গ প্রাকার 
৩৬ ফুট উচ্চ করিয়া তুলেন। সময় ব্যয়ের 
তুলনায় নির্্ীণকার্ধ্য কম অগ্রসর হই. 
তেছে মনে করির। সম্রাট মকর্ম্দৎ খাচক নিষুক্ত 
করেন। ইনি সাড়ে পাচ বৎসরে নির্মাণ 
কার্ধ্য সমাপ্ত করিয়া অবিলম্বে সম্রাটুকে জ্ঞাপন 
করিলেন! সম্রাট তখন কাবুল জয়ে ব্যস্ত 
ছিলেন। তিনি দিলী পৌহুছিবার জন্য ব্যগ্র হই- 
লেন; এবং কাবুলে অব্যাহত প্রভৃত্বঃ লাভের 
কোন সম্ভাবনা দেখিতে লা পাইয়া! নজব মহন্মদকে 
কাবুলের যিংহাসনে বলাইয়া হিঃ ১৯৫৮ অন্দে 
(১৬৪৯ হ্রীঃ) দিল্লী পৌঁছিলেন। তখন তদদীকক 
আদেশ এবং ছন্যা্যায়ী দিওয়ানে আম, দিও- 
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যানে খাস, তন্নিয্বাহী নহর, হাম্মাম, রঙ্গ মহাল, 
মতি মস্জিদ, প্রভৃতি বিচিত্র বিচিত্র সৌধমালা 
একে একে নির্মিত হওয়াতে ছুর্গাক্কতি দিনে 
“দিনে পরিবদ্দধমানা বালিকার হ্যায় সর্বাঙ্গের পুর্ণতা 
হেতু নিরতিশয় দর্শনীয় হইয়া উঠিল। মোটা- 
মুটি হিসাবে প্রাকার, পরিখা, ছুর্দ্বার প্রতৃতির 
জন্য ৫০ লক্ষ এবং অট্রালিকার্দির জন্য ৫০ লক্ষ 
সুদ্রা ব্যয় হয়। শুনাযায়, তাৎকালিক বোগ- 
দাদের ছর্গের অনুকরণে এই ছুর্গ গঠিত হইয়া- 
ছিল। আজ কাল দিল্লী ও লাহোরী দরওয়াজার 
সম্মুখে যে ত্রিভুজাকতি ঘোমট বা ঘের দৃষ্ট হয়, ছুর্গ 
নির্মাণ কালে উহা! ছিল না। বহুদূর হইতে এই 
হই দ্বারের ভিতর দিয়া দুর্গের কতক অংশ দৃষ্টি 
গোচর হইত বলিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব এই ছুই 
ঘোমট দ্বারা দৃষ্টি আবৃত করেন৷ কিন্ত এতন্ায়। 
কতক পরিমাণে দ্বারের সৌন্দর্য্যহানি হয়। 
বৃদ্ধ সম্রাট সান জিহান তখন আগ্রা ছুর্গে কারাগৃহে 
অসহনীয় ষনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন 
বটে, কিন্তু চিন্ান্যন্ত সৌন্দর্ধ্যাদর বা! সৌনারয্য- 
বোধশক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার 
সাধের জিমিষ গুলির এই রূপ ছূর্দশার কথা! শ্রবণ 
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পা 
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ন্ট 





ফিরোজ সাহের 
কোট্লা 


ফিরোজ সাহের 
লাট 


করিয়৷ পুত্রকে লিখিলেন “প্রিয়তম, ছুূর্গের শ্রী 
ভ্রংশ করিয়া ঘোমট নিন্মীণ করিয়াছি ?৮ 

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় নগরের বাহিরে 
পরিদর্শন জন্য ৪২ টাঁকায় এক খানি ঘোড়ার, 
গাড়ী ভাড়া করা গেল। নগরের দিল্লী দ্বার দিয়া 
নিক্রান্ত হইয়াই অনতিদূরে “ফিরোজ সাহের 
কোটলা।” ফিরোজ সাহ তোগলক হিজরী ৭৫২ 
(১৩৫১ বই) দিল্লীর রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া হিজরি 
৭৫৫ অব এই কোটলা বা প্রাসাদ নির্মাণ এবং 
তন্নিকটবর্তী ফিরোজবাদ নগর স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। কোটলার এক্ষণে ভগ্রদশা, কিন্তু তত- 
মংস্থিত.একটি স্তস্ত জীর্ণ স্তপের উপর অয়ন্তস্তের 
ন্যায় অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । ইহাকে 
চলিত ভাষায় ফিরোজ সাহার লাট বা দণ্ড 
বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহা দিলীস্থ দ্বিতীয় অশোক 
স্তস্ত ( ১৫ পৃষ্ঠা দেখ )। ইহা এক খণ্ড লোহিত 
প্রস্তরে গঠিত ; উচ্চতা ৪০ ফুট এবং নিম্ন ভাগের . 
বেষ্টন ১* ফুট ৪ ইঞ্চ; উপরে ক্রমশঃ একটু. 
সরু হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রথমতঃ মিরাটে 
প্রোথিত ছিল, কিন্তু সম্রাট ফিরোজ সাহ.ইহাঁকে 
বর্তমান স্থানে স্থাপিত্ব করেন। লাটের চতুর্দিকে 


দিল্লী] কুতব পধ্যস্ত। ১৪৯ 
প্রাসাদ, হন্ম্য, মস্জি? প্রস্থতির ভর্ন স্ত,প দৃষ্টি ূ 
গোচর হয়। আর একটু অগ্রসর হইলে পথের | 

দক্ষিণ পার্শে একটি বৃহতৎকার পুরদ্বার একা কণী | 
দণ্ডায়মান। ইহাই হুমায়ূনের সমাধি স্থান পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত শের সাহার নগরের “কাবুলি দরওয়াজা” | শের সাহের 
ছিল। সচরাচর ইহাকে লাল দরওয়াজা বলে। | নগরের পুর 
আরও অগ্রসর হইলে পথের বাম পার্খে “পুর্লাণ 2 
কেল্লা)” সচরাচর লোকে ইহাকে “ইন্দ্রপত্‌” বলে । | পুরাণ কেলা ব! 
ইহা দিল্লী পুত্দ্ধার হইতে আড়াই মাইল দক্ষিণ ; ইন্প্রস্থ ছুগ 
পূর্ব কোণে অবস্থিত । ১৫৩৬ত্রী; অন্দে সম্রাট: 
নাসিরুদ্দিন মহম্মদ হুমায়ূন প্রাচীন বিধ্বংসিত ইন্্র- | 
প্রস্থ দুর্গের পুনঃসংস্কার করেন। ইহা ৩০ ফুট উচ্চ | 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; প্রাচীরের উপরে কোণে 
কোণে এক একটি গোলাক্কতি শিরোগৃহ ঃ প্রত্যেক 
ধারের মধ্য ভাগে একটি স্থরক্ষিত পুরদ্ধার । পথের 
দিকের পুরদ্বারটি প্রাচীর গ্রথিত করিয়া অনেক 
দিন হইল বন্ধ করা হইয়াছে। লোকে উহাকে 
“তালাকি দরওয়াজা” বলে । প্রবাদ এই যে দ্বারের 
উদ্ধ দেশে লিখা আছেঃ-_“যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে 
এইস্বার উল্লজ্ঘন করিয়া মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন তিনিই দিল্লীর রাজা হইবেন ।৮ গাড়ো- ূ 








৯৪২ 


অন্টীর্লনি হইতে [দির্লী 


৯১৬১৪০০০০০৭ 


শের মঙডিল 


য়ান বারম্বার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে 
এ লিখা দেখাইতে লাগিল, কিন্ত আমরা দূর 
হইতে ঠিক করিতে পারিলামনা | দুর্গ মধাস্ত 
অট্টালিকার মধ্যে “শের মঞ্জিল এবং “কেল্লা কোণা” 
মস্জিদ, প্রধান_-উভয়ই শের সাহার স্থাপত্য- 
রুচি প্রকাশ করিতেছে । ১৫৩৯ শ্রীঃ অন্দে শের 
সাহা হুমায়ুনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী অধিকার 
করত পুর্বোক্ত গৃহাদি নিষ্খীণ এবং এক নগর 
স্থাপন করেন। 

শের মঞ্জিল-_ইহা একটি অত্যুচ্চ ত্রিতল 
অষ্টতুজ গৃহ । অভ্যন্তরে চিনি (02৩) এবং 
থচনের (71০5০) স্থুনিপুণ কারুকার্য রহি- 
য়াছে। ছাদের উপরে একটি খোল! শিরোমন্দির । 
তথায় উঠিবার জন্ত বহি্গিকের গাত্রে অপ্রশস্ত 
মর্শর সোপানাবলি ; তত্প্রাস্তে অনুচ্চ নক্সাদার 
প্রস্তর প্রাচীর ৷ রাজ্য পুঅঃপ্রাপ্তির পর হুমায়ূন 
এই অট্টালিকাকে পাঠাগার রূপে ব্যবহার করি- 
তেন। এক দিন পূর্বোক্ত শিরোন্দির হইতে 
সোপানাবলি ম্মবতরণ করিবার সময় নিকট- 
বর্তী মস্জিদের আহ্বানকারীর . ডাক তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিল। শাস্ত্রশাসলানুষায়ী হইয়া 


দিল্লী] কুতব পর্য্যন্ত । ১৪৩ 
| 
তিনি সোপানাবলির উপর জানু পাতিয়া নমাজ | 
আবৃত্তি করিলেন। ততপরে যষ্টিতে ভর দিয়া যেই 
উঠিতে যাইবেন অমনি মস্যণ মর্র সোপানের 
উপর যষ্টি পিছলাইয়া গেল, তিনিও সেই 
সঙ্গে অন্ুচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়! নীচে পড়িয়া 
.গেলেন। এই পতনের চতুর্থ দিবসে তাহার মৃত 
হইল (১৫৫৫ খ্রীঃ অব্ )। 

কেল্লাকোণ। মস্জিদ-__ইহার গঠন | কেল্লা কোণ 
এবং কারুকাধ্য অতীব স্ুন্দর। সম্মুখ ভাগ | মসজিদ 
লোহিত প্রন্তরে নির্মিত এবং তাহাতে শ্লেট, 
মর্র এবং বিবিধ বর্ণের প্রস্তর বিশ্বস্ত করিয়া | 
কাজ করা এবং মনোহারি নাগদণ্ডের (07০০০) | 
উপরে সংস্থিত বারান্দা সকল এবং উভয় কোণে 
অতিচমৎকারগঠন স্তত্তযুস্ত খোলা মন্দিরদ্বয় 
স্বারা শোভিত। মধ্য প্রবেশপথের নিষ্বাংশ শ্বেত 
সম্ঘ্রে বিনির্্িত, তাহাতে কোরাপের বয়ে | 
গভীর করিয়া কাটা । উপরে তিনটি গম্ুজ ; | 
মধ্যে্রটি অতি উচ্চ এবং উহার অভ্যস্তর বিচিত্র 
বর্ণে রঞ্জিত। লা 





মেন্টেয় আজ্ঞানুসারে এবং ফোল্‌ সাহেবের তত্থা- 
ৰধানে ইহার নষ্টোদ্ধার হইয়াছে। এ্রতস্তিক খাস | 


১৪৪ অন্টার্লনি হইতে [দিল 


মহাল, নীলি ছত্রি, গোলাল বাড়ী নামে কয়েকটি 

। প্রধান হন্ম্য আছে। ছর্গের চারি দিকে শের 

সাহের নগরের ধ্বংসাবশেষ । পথের বাম দিকে 

ফালা মহাল | “কালা মহাল” নামক অট্টালিকা এবং তাহার ঠিক্‌ 
বিপরীত দিকে হুমায়ুননিশ্মিত জামে মস্জিদ । 

1 এখান হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ 

হরির কনর হমাযুলের ররর বাটিকা। প্রায় ৪** গজ সম- 

বাটিক | চত্রুফ্ষোণ উদ্যানের ঠিক্‌ মধ্যস্থলে ২০* ফুট সম- 

চতুক্ষোণ এবং ২৫ ফুট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের 

অষ্টালিকার বৃহৎ ছাদের কেন্দ্রভাগে লোহিত 

উপরে উঠিবার জন্ত প্রত্যেক ধারেই এক এক 

শ্রেণী সোপান আছে। কবর-হন্দ্যের প্রত্যেক 

দিক্‌ ১০* ফুট দীর্ঘ) উপরে মধ্যভাগে শ্বেত 

মর্রের প্রকাণ্ড গথুজ। প্রাচীরের মধ্যস্থিত পথ 

দিক্ক' গম্ুজের পার্বর্তী ছাদে উঠিলে বহুদূর পর্য্যস্ত 

দৃষ্টিগোচক্প হয়। অভ্যন্তরে গন্দুজের ঠিক্‌ নীচে 

একটি বৃহৎ গোলাকৃতি মর রচিত প্রকোষ্ঠ-_ 

ইহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র মর্্বর প্রন্তরের শবাঁধারে 

সমাটের অস্থি সমাহিত আছে। এই প্রক্ষোষ্ঠকে 

ঘেরিয়া কোণে কোশে এক একটি অষ্টভুজ 


ঘিলী) কুতব পর্যস্ত। 


প্রকোষ্ঠ ; বহিদ্দিকস্থ বারান্দা দিয়া এই সকল 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়। ইহাদের মধ্যে 
হুমামুনের মহিষী, সমু আকবরের জননী নবাব 
স্বাজি বেগম (প্রকৃত নাম বানু বেগম মোরিয়সম ), 
আলমগীর সানি (সম্বাটু আওরঙ্গজেব ), আওরঙ্গ- 
জেবের ভ্রাতা দারা সেকে প্রভৃতি শায়িত আছেন। 
ভতুষ্পার্খস্থ উদ্যান পৃর্ব্বে বৃহৎ মর্দ্রর মৎস্যাধার 
এবং অন্যবিধ অলঙ্কারে শোভিত ছিল কিন্তু 
এখন অযত্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চতুদ্দিকস্থ উচ্চ 
লোহিত প্রস্তরের সুদ প্রাচীর, চারিটি বহিদ্বীর 
এবং শিরোগৃহাদি দ্বারা শোভিত। সুরক্ষিত 
থাকাপ্রযুক্ত মহাঁরাষ্্রীয়দিগের আক্রমণ সমক্ষে 
এতন্লিকটবর্তী অধিবাসিগণ এই কবরোদ্যান এবং 
সবদর জঙ্গের কবরোদ্যানে আশ্রয় লইত। ১৮৫৭ 
সঃ অবে দিল্লী নগর ইংরাজকর্ভৃক পুনরধিক্কত 
হইলে পলাতক দিল্লীর রাজ বাহাছুর সাহ এই 
উদ্যানে আশ্রয় লন) এবং এই স্থানেই রলাণ্ডেন 
হগসন সাহেব কর্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন। 
সম্রাট হমাসুনের মহিষী নবাব হাজি বেগম 
কর্তৃক ১৫৫৭ খ্রীঃ অব এই 'বাটিকার নির্মাণ 
'্ারন্ধ হইয়া-১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৬ বৎসরে কার্ধয- 
[ অকু ১৪ ] 


১৪৬ 


আরব ক! সরাই 


পরাধীন সমাধি 


(৯ মহম্মদ লাহ 
চিত মস্জিদ 


(২) বাউলি 


অন্নীর্লনি হইতে [দিলা 


পরিসমাপ্তি হয়/ কথিত আছ্ছে, কুতব মিনারের 
সমীপবস্তী অসম্পূর্ণ মিনারের গাত্র হইতে মর্খর 
খণ্ড সকল উৎখাত করিয়া এই হর্ম্যের গমুজে 
এবং তননিযস্থিত প্রকোঠ্ে ব্যবহৃত হইয়াছিল ।* 
জনৈক পারন্ত কবি এই কাটিকার সৌন্দর্য্য মোহিত 
হইয়া! এইক্সপ বলিয়াছিলেন,“যদি কেহ হ্বর্গের ছবি 
দেখিতে চাও, তবে হুমায়ূনের হন্ম্য ও কাগ দেখ।” 

এই সমাধিবাটিকার সঙন্গিকটে “আরব 
কা সরাই” নামক একটি প্রসিদ্ধ লোকালয় আছে। 
হিজরি ৮৯৬৮ ( ১৫৬১ খ্রীঃ অঃ) আকবরের রাজ- 
ত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নবাব হাজি বেগম “কাবা” অর্থাৎ 


( মক্কা হইতে ৩৯* আরব আনয়ন করিয়া, এই স্থানে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানটি প্রাচীর বেষ্টিত 


এবং প্রবেশের জন্ত তিনটি পুরদ্বার আছে। 

সন্নিকটে প্রাচীন সমাধি স্থান। ইহার মধ্যে 
সম্সাট মহ্মদ তোগলক সাহ কর্তৃক নিশ্ষিত প্রায় 
৬০৯ বৎসর বয়স্ক একটি লোহিত প্রস্তরের মস্জিদ 
আছে ॥ উপরে একটি সুদৃশ্য গম্ুজ অই্টভূজ দেও- 
ঝাল হইতে উত্থিত হইয়াছে? 

অস্জিদের প্রাচীর. সংলগ্ন বিখ্যাত “বাউলি” 
বা কৃপ প্রায় ৪* ফুট সমচডুক্ষোশ হইবে । ইহার 


নিলী] কুতব পর্য্যন্ত । 


কল দেখিতে অতি কদর্ধ্য হইলেও আশ্চর্য্যশক্তি- 
সম্পন্ন বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতগ্রস্ত বা নিংসস্তান 
স্ীলোকের! ইহার জল পান করিয়া অভীষ্ট লাভ 
করে $ এমন রোগ নাই এই জল সেবনে যাহার 
নিবৃত্তি না হয়। কথিত আছে, ফকির নিজা- 
মুদ্দিন স্বয়ং সশিষ্য এই কুপথনন করেন। জলের 
গভীরতা প্রায় ৪৫ ফুট, তীর হইতে জল প্রায় ৩০ 
ফুট নিয়ে; অতএব, কূপের গভীরতা সর্বসশুদ্ধ ৭৫ 
ফট হইবে, একজন পরিদর্শক লিখিয়াছেন 
“আমরা খন এই কূপ পরিদর্শন করিতেছিলাম, 
নহসা একটা লোক, পার্খস্থ মস্জিদের উপরে 
আসিয়া দেখা দিল, গথুজের বক্রতার উপর দিয়! 
্রতবেগে উঠিয়া! গেল এবং কূপের মধ্যে লাফাইয়া 
পড়িল ) ২৩ সেকেণ্ডের মধ্যে জল হইতে উঠিয়া 
বকৃসিসের জন্ঠ হুস্ত প্রসারণ করিয়া রহিল।» 


খই কূপের অপর পার্থে সায়েখ নিজামুদ্দিন | (৩. 


আউলিয়ার (5510) সমাধি-মন্দির এবং দরগ!। 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ ফকির (সাধু) ছিলেন। 
হিজরি ৬৩৪ (১২২৭ প্রীঃ অন্দে) ইহার জপ্ম এবং 
হিজরি ৭২৫ (১৩১ শ্রী; অব ) মৃত্যু হয় । একটি 
শ্বেত মর্দরময় অনতিগপ্রশপ্ত বৃক্ষাবৃত প্রাঙ্গণের 


১৪৮ 


€ধ১মীজ্জা জাহা- 
ঙ্গীরের সমাধি 


অব্রীর্জনি হইতে [দিলী 





মধ্যস্থলে শ্বেত মর্খ্্রের সমাধি-মন্দির স্থাপিত । 
ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বড়ই রমণীয়। মন্দি 
রের মধ্যভাগে একটি উৎকৃষ্ট শ্বেত মর্্রের শবা 
ধারে সায়েখজীর মৃতাবশেষ রক্ষিত। চতুষ্সিকে 
জাফরি কাটা শ্বেত মর্শ্মরের পর্দা; তৎপশ্চাতে 
অর্থাৎ মন্দিরের বহিদ্দিক ঘেরিয়া এক শ্রেণী 
মন্্বর স্তম্ত-_ইহাঁদের উদ্ধাভাগের খিলানগুলি 
প্রভৃত কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট। অদ্যাপি প্রতিবসর 
বহু সংখ্যক মুসলমান এই তীর্থ পরিদর্শন করিতে 
সমাগত হয়। 

প্রাঙ্গণের এক পার্খে আকবর সানির বা 
স্বিতীয় আকবরের পুত্র রাজকুমার মীর্জা জাহাঙ্গী- 
রের সমাধি। মীর্জা জাহাঙ্গীর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
নিধনের জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করায় ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেন্ট কর্তৃক দিল্লী হইতে নির্বাসিত হন। উপ. 
ভোগের পুর্ণ পরিতৃপ্তিলাভার্থ ঘণ্টার ঘণ্টায় এক এক 
পাত্র সুরা নিঃশেধিত করিয়া ইনি অচিরেই চরম- 
দশা প্রাপ্ত হইলেন। পুক্রবৎসল বুদ্ধিত্ষ্ট সম্রাট 
ভাবিলেন মানসিক যস্ত্রণাই প্রিয়তম পুত্রের 
অকালে কালগ্রাসে পতনের মুল। রাজভাগারে 
যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল ব্যয় করিয়া ১৮৩২ গ্রীঃ ূ্‌ 


দিল্লী] ফুতব পর্যযস্ত। 


১৪৯ 





অন্দে পিতা পুত্রের জন্য এই স্থুরম্য সমাধি নিশ্ষীগ 
করিয়াছিলেন। ইহার চতুর্দিকস্থ পর্দা গুলি 
মর্খবর প্রশ্তুরর উপর উৎক্ৃষ্টতম খোদাই কারের 
আদর্শ স্বরূপ । 

প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি এরূপ চমতকার পর্দা 
বেষ্টিত মর্শর প্রস্তর রচিত সমাধি রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে একটির একটু চিত্তাকর্ষক বিশেবত্ব আছে। 
উহার উপরিভাগে মর্্দর প্রস্তরের মূল্যবান 'আব- 
রণের পরিবর্তে সবুজ তৃণাচ্ছাদন রহিয়াছে। 
শিরোদেশে ভূপ্রোথিত একখণ্ড প্রস্তর ফলকে 
এই বিশেষত্বের কারণ উল্লিখিত আছে। “আমার 
সমাধির যেন মুল্যবান আচ্ছাদন না হয়। যে 
দীনায্মা, তাহার সমাধির জন্য এই তৃণাচ্ছাদনই 
উপযুক্ত আচ্ছাদন । বিলীতা ক্ষণণ্থাক়মিনী জাহা- 
নারা, চি্তি-সম্প্রদায়ের শিষা শ্রেণীতুক্তা, সম্রাট 
সাহ জিহানের ছুহিত11” পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক 
বৃদ্ধ পিতা সম্রাট সাহ জিহান আগ্রাপ্রাসাদে বন্দী 
হইলে পিভৃভক্তিমতী এই রমণী স্বেচ্ছাক্রমে 
অন্থগামিনী হইয়াছিলেন এবং প্র মৃত্যুকাল 
পর্য্যস্ত (১৬৬৬ ত্রীঃ অবে ) তত্তাবে দবস্থান 


করিয়াছিলেন । ইহার অত্যন্লকাল পরেই জাহা- 


(৫) জ্ঞাহানারার্‌ 
সমাধি 


(৬) মহম্মদ সা 
হের সমাধি 


অন্টার্সনি হইতে [দিল্লী . 


নারার মৃত্যু ঘটে । কেহ কেহু সন্দেহ করেন থে 
তাহার আপন ভগিনী নিষ্টুরা রুশিনারা বিষ 
প্রয়োগ দ্বারা প্রাণনাশ করেন । 

সম্রাট মহম্মদ সাহের কবর ।-. 
পূর্বোক্ত কবরের পার্ে পূর্বববৎ শ্বেত মর্শ্বরের পর্দা 
বেষ্টিত স্থানে সম্রাট মহগ্মদ সাহের সমাধি । ইহার 
মৃতদেহ পূর্বে যুবরাজের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় 
ছর্গমধ্যবর্তী হায়াৎবকৃস উদ্যানে গুপ্তভাবে সমা- 
হিত হয়, পরে যথাবিহিত সম্মানের সহিত এই 
স্থানে সমাহিত হইয়াছে। মহম্মদসাহের কমরুদ্দিন 
খা নামক একজন কার্যকুশল প্রভুভক্ক প্রিয় উদ্জীর 
ছিলেন। ১৭৪৭ শ্রী: অন্দে আহম্মদ সাহ ছরানি 


প্রথমবার ভারত আক্রমণ করিলে তঘ্িরদ্ধে যুবরাজ 


আহম্মদ এবং উজীর কষমক্রুদ্দিন খ! সিরহিন্দ যুদ্ধ 
যাত্রা করেন। এক দিন সাম্বাহব কালে বৃদ্ধ মন্ত্রী 
ন্মাজে নিবুক্ত আছেন, এমন সময়ে বিপক্ষনিক্ষিপ্ত 
একটা কামানের গোল! তাহার উরুদেশ আহত 
করিল। এই আঘাতে সেই রাত্রিতেই তিনি 
প্রাণত্যাগ কৃরিলেন। বখাসময্ষে স্ৃত্যু সংবাদ 
দিল্লীস্থ বাদসাহের নিকট পৌছিলে তিনি শোকে 
চীৎকার করিক্া কীদিতে লাগিলেন, এবং 


ছিলী) কুতবৰ পর্যন্ত । 


শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ব্রাত্রি ছটফট 
করিয়া! কাটাইলেন। পর দিবস রাজ কার্যে 
সমাসীন হইলে ওমরাহবর্গ মন্ত্রীর মৃত্যুতে আপনা- 
*দের অক্কত্রিম ছুঃখ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহার 
গুণকীর্ভন করিতে লাগিলেন । ইহাতে বাদসাছের 
কথঞ্চিৎ প্রশমিত শোক দ্বিগুণ উদ্বেলিত হইয়া 
উঠিল। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন “হা 
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট, এমন করি কি বৃদ্ধের অবলম্বন 
ভঙ্গ করিতে হয়? আমি এখন এসন বিশ্বাসী 
কর্মচারী কোথায় পাইব?” ৰন্দিভে বলিতেই 
সাহার প্রাপবাঘু বহির্গত হইয়া গেল। ১৭৪৮ খ্রীঃ 
১৪ই এপ্রিল তাহার মৃত্যু হয়। যুবরাজ আহ্‌- 
শ্মদ সিংহাসনারূঢ় হইয়! জনকের “হজরত ফির্দোস 
আরামগাহ' উপাধি রাখেন! 

এই প্রাঙ্গণের পশ্চান্দেশে হজরত আমীর খস- 
ক্র ষরগা এবং কবর | ই'হার আসল নাষ আবুল 
হোসেন। খসরু ভারতবর্ষের প্রথষ পারস্য কবি। 
ইনি ফকির নিজামুছ্গিনের অতিশয় প্রিরপান্র 
ছিনেন। তীহার মৃত্যুর পর সংসারে বীতস্পৃছ 
হইয়া! “পীর” হন এবং ছয় যাসের মধ্যে (৭২৫ 
হিন্ধরি ) পরলোক হন কহেন । সম্রাট আকবর 


৯৫১ 


(৭) আমীর খস- 
কর সাথি 


১৫২ 


অন্তীর্লনি হইতে [দিলী 





[৮)চৌহাট্‌ থাম্বা 


(») তগ খার 
সমাধি হপ্দ্য 


সাহ এই শ্বেত মর্শরময় মন্দির প্রস্তত করাইয়া 
দেন। 

নিজামুদ্দিনের দরগা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া 
আমরা একটি শোভনীয় শ্বেত মন্ত্রের সমচতুক্ষোণ 
অদ্রালিকার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ইহাকে 
“চৌধাট্‌ খাম্বা” বলে। চৌষট্িটি সমচতুক্ষোণা- 
কৃতি স্তস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তছুপরি 
২৫টি সুন্দর গম্থুজ সংস্থাপিত হইয়াছে। অট্রালিকার 
চারিধারে উৎকৃষ্ট খোদাই করা শ্বেত মর্্দরের পর্দা 
রহিয়াছে । অট্রালিকাঁর মেজের উপর অনেক 
গুলি কবর রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটিতে সরা 
আকবরের পালক পিতা তগ খার পুভ্র মীর্জা! 
আজিজ ককুলতাস খা নিহিত আছেন । কব- 
রের উপরিস্থিত মর্শর ফলক খানির কাকুক্ার্ধয 
অতি বিচিত্র। এই কবরের পার্থে তৎপতীর 
কবর রহিয়াছে? 

তগ খাঁর সমাধি-হম্ম্য-_চৌধাট খাশ্বার 
সন্নিকটে লোহিত প্রস্তরমস্ন এই হন্ম্যে তগ খা 
নিহিত হইয়াছেন। শিশু আকবরকে ছুগ্ধ পান করাই- 
তেন বলিয়া সাধারণতঃ তাহাকে “তগ” খা বলিত । 
ইহার প্রন্কত না সমস্ুদ্দিল মহম্মদ খা । সন্তাট্‌ 


দিলী] কুতব পধ্যন্ত। 


১৫৩ 





আকবরের রাজত্ব কালে সবিশেষ প্রতিপত্তির 
সহিত রাজকার্ধ্য নির্বাহ করাতে আজম খা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। সম্রাট ইহার এবং এতৎপন্সিবারের 
প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন। তগ খাঁর পত্রী 
বিবি মাহম আঙ্গাকে তিনি দিদি বলিয়া সন্বোধন 
করিতেন । সম্রাটের ধাত্রী মাতার পুত্র ছর্দাস্ত 
আদম খা বিদ্বেষপরবশ হইয়া ইহাকে হত্যা করে 
(হিং৯৬৯)। হিং ৬৭৪ অবে তগ খার পুত্র ককুল- 
তাস খা এই,হ্ম্য নিষ্্মাণ করাইয়াছিলেন। 

এখান হইতে আমরা যে পথ ধরিপাম তাহা! 
দিঙ্গী নগরের আজমীর দনওয়াজা হইতে যে পথ 
বরাবর কুতব পর্য্যন্ত গিয়াছে সেই পথের সহিত 
সবদর জঙ্গের সম্মুথে আসিয়া! মিশিয়াছে। যাইতে 
যাইতে পথের দক্ষিণ পার্থ মাঠের মধ্যে ৪টি কবর 
হ্ঘ্য এবং একটি মস্জিদ দৃষ্ট হয়। গাড়োয়ান 
উহ্থাদিগকে লোদি বংশীয় রাক্মন্তবর্গের কবর-হশ্ক্য 
বলিয়া নির্দেশ করিল । 

সবদর জঙ্গের সমাধি-বাটিকা-_অযো- 
ধ্যার বাজ্রপ্রতিনিধি মনন্ুর খা সবদরজঙ্গ ১৭৪৮ 
শ্রীঃ সম্রাট আহাম্মদ সাহের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত 


হইয়াছিলেন। মোগল বাদসাহদিগের অধঃপতনের 


লব অঙ্গের 


সফাধি বাটিক? 





পর হইতে সিপাহীযুদ্ধের সময় পধ্যস্ত মাননীয় ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী তত্বংশীয়দিগকে অযোধ্যার রাজা 
হ্বীকার করিয়৷ আসিয়াছেন। কিন্তু দিলীর মুসল- 
মানগণ তাহাদের কোম্পানীপ্রদত্ত রাজোপাধি 
কদাচ শ্বীকার করে নাই ; বরং বরাবর বাদ্দসাহের 
উজিরই মনে করিয়া আসিয়াছে । এই সমাধি- 
বাটিকা তদীয় পুত্র নবাব সুজা উদ্দৌলা প্রস্তত 
করান। কবর-হম্্য ৩৫০ ফুট সমচতুফ্ষোণ বৃক্ষাদি- 
পুর্ণ উদ্যানের মধ্যস্থিত একটি মর্ম্মর প্রস্তরের 
চৌবুত্রা বা বেদির উপর অবস্থিত। প্রত্যেক 
দিক ১৯* ফুট দীর্ঘ) চারি কোশে চারিটি দ্বিতল 
মিনার ঃ ছাদের উপর মধ্যভাগে একটি সুশোভন 
গন্থুজ।. প্রাচীর লোহিত প্রস্তরের হইলেও স্থানে 
স্থানে মর্ধর প্রস্তরের খিলান প্রভৃতি রহিয়াছে. 
প্রত্যেক ধারেই খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। 
সৃবৃহৎ প্রকোষ্ঠের ছাদতল বিশেষ দর্শনীয় । ইহার 
কেন্্রভাগে একটি সুন্দর মর্শর শবাধার-_-এটি জও- 
বাব কবর। ইহার ঠিক্‌ নীচে বেদির নিমস্থ এক 
কূঠরিতে বস্ত্াচ্ছাদিত একটি ম্বখকবর-_-ইহাই 
প্রকৃত কবর । এই আচ্ছাদন বস্ত্রের উপরে প্রৃতি- 
দিন নব নৰ পুষ্প আস্ত হর! 


দিলী:] কুতব পর্য্যস্ত। 


এখান হইতে কুতবের দিকে অগ্রসর হইলে 


দুরে বাম পার্খে চির্কি নামক প্রাচীন জনম্থানের 
ছর্গ, মস্জিদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৮০ খ্রীঃ অব তোগলক 
বংশীয় ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে খাঁ জাই! এই 
সকল নির্দমীণ করেন। ছুর্গের ভিত্তি অতিশয় স্ুদুঢ় 
ছিল। মস্জিদ এক থণ্ড উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত। 
ইহা সমচতুষ্ষোণ, দ্বিতল, কোণে কোণে ৫* ফুট 
উচ্চ স্তস্ত, এবং ইহার উপরিভাগে ৮৯টি ছোট 
ছোট অলঙ্কত হুদৃঢ় গন্ুজ। মস্জিদের নিম্নতলে 
১০৪টি কুঠরি আছে_প্রত্যেকটি ৯» ফুট সমচতু- 
ক্কোণ। এতত্ডিঙ্ন প্রত্যেক ছ্বারের নীচে এক 
একটি, এবং প্রত্যেক স্তান্তের নীচে এক একটি 
কুঠরি আছে। উপরে উঠিবার জন্য দক্ষিণ পূর্ব্ব ও 
উত্তর দিকে এক একটি পথ আছে--তন্ময্যে 
এক্ষণে উত্তর দিকেরটি মাত্র খোলা আছে। সমগ্র 
অট্টালিকাই পাটল বর্ণের গ্রাণাইট্‌ প্রস্তরে নির্টিত 
হওয়াতে উহ্নার উপরে কেমন একটি গাভীর্য্যের 
ছায়া পড়িয়াছে। 

চির্কি হইতে ১ মাইল দুরে বেগমপুর গ্রাম । 
এই গ্রামে ফিরোজসাছের নির্শিত চতুফষোশ স্তস্ভের 


১৫৫ 


অক্ার্লান হইতে [দিল্ী 





কৃতব মিনার 


ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। চতুফোণ স্তম্ত রচনা আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতগ্ভিন্ন এখানে পাঠান 
স্বপতি-কার্য্যের আরও বিচিত্র বিচিত্র মাহা 
বর্তমান আছে। 

তাহার পর জগদ্বিখ্যাত “কুতব মিনার । দর্শন 
করিতে করিতে বহুদিনের আশার সিদ্ধিলাভে 
সিদ্ধিদাতাকে মনে মনে সরৃতজ্ঞ প্রণাম করি- 
লাম। কুতব মিনার বর্তমান দিল্লী হইতে ১৯ 
মাইল দূরে । চতুর্দিকে প্রাচীন ভগ্ন অট্রালিকার 
স্তপ। কথিত আছে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ 
স্তস্ত। ইহা নিয় হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। 
পাঁচটি সুদৃঢ় প্রচুর কাকুকার্ধাযুক্ত ঝুলান বারান্দ! 
দ্বারা ইহা! পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । এই সকল 
খণ্ডের উচ্চতা ব্যাসের অন্ুপাতক্রমে ক্রমশঃ হাঁস 
হইয়াছে। এই চমতকার রচনাকৌশল নিবন্ধন 
ভূমি হইতে উদ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা! বাস্তবিক 
যত উচ্চ তদপেক্ষা ইহাকে অধিকতর উচ্চ দেখায়। 
প্রথম তিন খণ্ড লোহিত প্রস্তর এবং পরের ছই খণ্ড 
বর্বর প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। নিম্ন খও বহুভূজ ? তাহার 
পর মিনারটি গোলাক্কৃতি হুইয়াছে। মিনারের 


| তিন খণ্ডের গাত্রে লঙ্ব ভাবে গন্ভীর খাঁজ কাটা-_ 


দিরী] কৃতব পর্যস্ত। 





প্রথম খণ্ডের খাজগুলি একটি অর্ধ বৃত্তাকার 
পরেরটি সকোণ এইরূপ; দ্বিতীয় খণ্ডের খাজ 
গুলি সমস্তই অদ্ধ বৃত্তাকার) তৃতীয় খণ্ডের 
থাদগুলি সমস্তই সকোঁণ; পরে ছুই খণ্ডের 
গাত্রে কোন খাঁজ নাই। নিম্ন খণ্ডে মিনার বেষ্টন 
করিয়া ৬ পড্ক্তি লিপি গভীর খোদাই কর! অক্ষরে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রূপ ২ পড্ক্তি) 
তৃতীয় খণ্ডে ১ পড্ক্তি) চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে এন্নপ 
কোন লিপি নাই। এতস্থিক্ল প্রতোক খণ্ডের 
স্বারের উপরে এপ লিপি সন্নিবিষ্ট আছে। 
৩৭৮টি সোপান আরোহণ করিয়া অগ্রভাগ হইতে 


নীচের দিকে চাহিলে সেক্ষপীয়রের বর্ণনার কথা 
যনে পড়ে_- 
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কুতবের উচ্চত। 
ও পরিমাণ 


চুতবের লিপি 


অস্টার্লনি হইতে [দিলী 





[55 আট টাও আত 20000505505 586 
০271৩ 4০77) 16201028. ” 
72 222৮. 


কুতবের উচ্চতা ও পরিমাণ-_-কৃতবের* 
বর্তমান উচ্চতা ২৪০ ফুট) পুর্বে ইহা আরও ৬* ফুট 
উচ্চতর ছিল। ভিত্তির ব্যাস প্রাক ৫* ফুট; অগ্র- 
ভাগের ব্যাস ১৩ ফুট মাত্র। জেনারেল কানিংহাম 
ইহার পরিমাণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন £₹__ 
প্রথম খণ্ডের উচ্চতা! ৯৪ ফুট ১১ ইঞ্চি) দ্বিতীয় খণ্ডের 
৫* ফুট ৮ ইঞ্চ; তৃতীয় খণ্ডের ৪০ ফুট ৯ ইঞ্চি 
চতুর্থ খণ্ডের ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চ) পঞ্চম খণ্ডের ২২ ফুট 
৪ ইঞ্চ) একুনে ২৩৪ ফুট ।” 

কুতবের লিপি-__কানিংহাম সাহেব লিপি 
গুলির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন £__ নিয় খণ্ডের 
উদ্ধতম পড্ক্তিতে কোরাণ সরিফ হইতে কয়েকটি 
বয়ে উদ্ধৃত আছে; দ্বিতীয় পড্ক্তিতে পরমেস্বরের 
চিরপরিচিত নবনবতি আরবীয় নাম; তৃতীয় পঙ্- 
ক্তিতে মুইনদ্দিন আবুল মজফর বিন সামের নাম 
এবং ভীহার প্রশংসাবাদ; চতুর্থ পড্ক্তিতে কোরা- 
শের একটি বয়ে ' পঞ্চম পড্ক্তিতে সুলতান 
মহম্মদ বিন সামের নাম এবং স্মতিবাদ পুনরুক্ত 


দিল্লী] কুতব পর্য্স্ত । ১৫৯ 
শি শীত 
হইয়াছে; ষ্ঠ পঙ্ক্তিটি কালবশে এবং অজ্ঞ 
ভীর্ণসংস্কারবশতঃং অনেক পরিমাণে নষ্ট হও- 
যাতে পড়িবার অনুপযুক্ত হইয়াছে কিন্তু সৈয়দ 
স্বাহস্মদ সাহেব কোন মতে “আমির-উল-ওম- 
রাহ” অর্থাৎ অভিজাতশ্রেষ্ঠ এই ক+টি শব্দ উদ্ধার 
করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের নিন্ততর পঙ্ক্তিতে 
কোরাণ সরিফের যে বয়েতে জুম্মা অর্থাৎ শুক্র 
বারে “নমাজের+ জন্য সকলক্ষে আহ্বান করা হই- 
ছে তাহা উদ্ধত আছে ও উপরের পঙ্ক্তিতে 
সম্রাট আলতামসের প্রশংসাবাদ কীর্তিত হুই- 
যাছে। তৃতীয় খণ্স্থ পত্ক্তিত্বয়েও তাহাই আছে। 

প্রথম দ্বারের উপরে লিখা আছে যে সুলতান 
সামস্‌ উদ্দিন আলতামসের মিনার জীর্ণ হইলে 
৯০৯ হিজরি ( ১৫৯৩ খ্রীঃ অন্দে ) কাওয়াস খার 
পৃত্র ফত খাঁ, তাঁহার পুত্র বিহলোল, তাহার পুত্র 
সেকেন্দর সাহের রাজত্বকালে পুঅ£সংস্কত হুইক়্া- 
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র ইতি- 


উপরে লিখা আছে যে আলতামসের রাজত্বকালে 
মিনার নির্মাণের আদেশ হয়। পঞ্চম খণ্ডের 
বারের উপরে লিখা আছে .যে বজ্পাতে মিনার 
নষ্ট হওয়াতে ৭৭০ হিজরি (১৩৬৮ খ্রীঃ অবে ) 
সম্রাট ফিরোজ সাহ কর্তৃক সংস্কৃত হয়। 
কুতবের ইতিহাস-__ক্তব:মিনার ১১৯৫ 
শ্বীঃ অন্দে বা প্রায় তৎকালে দিল্লীর রাজ! কুত- 
বুদ্দিন কর্তৃক আরব্ধ হয়, এবং ১২২৯ হইতে ১২৩৬ 
শ্বীঃ অবের মধ্যে কোন সময়ে রাজা সামস্‌ উদ্দিন 
আলতামস কর্তৃক নির্মীণ কাধ্যের পরিসমাপ্তি 
হয়। বজ্রপতনে নষ্ট হইলে ১৩৬৮ শ্ত্রীঃ সমাট্‌ 
ফিরোজ সাহ ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। কথিত 
আছে যে, ইনি মিনারের গাত্র সম্পূর্ণরূপে পরি- 
বর্তিত করিয়া বর্তমান সময়ে যে রূপ পল কাটা 
দষ্ট হয় তত্রপ করেন? এবং অগ্রভাগে একটি 
শিরোমন্দির সংযুক্ত করেন। ১৫০৩ শ্রীঃ অবে 
সম্রাট সেকন্দর সাহ দ্বিতীয়বার ইহার ত্বীর্ণ সংস্কার 
করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অন্দে ৩* শে সেপ্টেম্বরের 
তৃমিকম্পে মিনারটি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
শীর্বস্থিত মন্দিরটি পড়িয়া! ভাঙ্গিয়া যায় এবং বারা- 
ন্দার পূর্বদিকের দস্তপাটিসদৃশ ঠেস্‌ গুলি নষ্ট হয়। 
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১৮২৬ খ্রীঃ অবে ত্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার তৃতীয় ূ 
সার সংস্কার কর্য্য সাধন করেন এবং পূর্বতন | 
মন্দিরের অনুরূপ একটি নৃতন মন্দির শীর্ষদেশে ূ 
স্বাপন করেন । কিন্তু ভারত শাসনকর্তা লর্ড হাডিঞ্জ 
নখ মন্দিরটি অসন্বদ্ধ ভাবে সংলপ্র হইয়াছে বিবে- [ 
চলা করিয়া ১৮৪৮ খীঃ অন্দে অগ্রভাগ হইতে 
নাষাইয় কৃতবের এক পার্খে একটি উন্নত ভূখগ্ডে 
বক্ষা করাইয়াছেন। অদর্ণাপি উহ তদবস্তাতেই [ 
আছে । ঝুলান বারান্দার প্রান্তে এখন যে প্রস্তরের 
বেড়া আছে তাহা সেই সময় প্রস্তত হয়। | 
আক্কিয়লজিকেল সর্ভের এক বাধিক বিবরণে ! 
মিঃ বেগলার কুতব হিন্দদিগের চিত বলিয়া 
প্রত্তিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দুগণ 
ইহাকে আপনাদিগের বলিয়াই দাবী করেন ।, 
ভাভারা বলেন বে দিললীশ্বর পৃর্ণীরায় স্বীয় তহিতার 
প্রাত্যহিক গঙ্গাদর্শনার্থ এই অতুচ্চ স্তম্ভ নির্্াণ 
*করাইয়াছিলেন। কিন্ত কানিংহাস, শ্লিষান প্রমুখ 
সাহেবগণ বলেন ষ্ষে উদ্দেত্য ও গঠন বিষয়ে ইহা! 
সম্পূর্ণ দ্ূপে মুসলমান হম ; তবে সুমন্ত না হউক 
অধিকাংশ অলঙ্কারাদি হিন্দু ধরণের বটে। ইহাতে 
অন্থমান হয় যে মুসলমানগণের অবীনে হিন্দগণ 
| [ অকু ১৫ এ 
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মসজিদ কুয়তুল 
ইস্লাম 


| 


ইহার কারুকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক 
ইহা সমীপবর্তী মসজিদের “মজিনা” স্ত্ত ছিল অর্থাৎ 
ইহার উপরে আরোহণ করিয়া মোল্লা! উপাসক 
মগ্ডলীকে উপাসনার্থ আহ্বান করিতেন । 

মিনারের পাদদেশে “মস্জিদ কূরতুল ইসলাম” 
অর্থাৎ ইসলাষ ধর্ম সন্বদ্ধক ভজনালয়। সমগ্র 
মস্জিদ বাটিক! তিন কালে রচিত হয়। নির্ঘ্াণ 
মনোহারিত্বে এবং গঠনকৌশলে ইহা ভারতবর্ষের 
কোন অষ্টালিকারই পশ্চাতে নহে। 

মস্জিদের সম্মথ ভাগের দেয়ালের বেধ ৮ 
ফুট; তাহাতে ৭টি বৃহৎ থিলান প- মধ্যবর্তী 
খিলান ২২ ফুট প্রশস্ত এবং ৫৩ ফুট উচ্চ এবং 
উভয় পার্খস্ব খিলান কয়টির প্রতোকে ১* ফুট 
প্রশস্ত এৰং ২৪ ফুট উচ্চ। এই প্রকাও থিলান- 
শ্রেণীর মধ্য দিয়া দিল্লীর প্রথম মুসলমানগণ ১৩৫ 
ফুট দীর্ঘ এবং ৩১ ফুট প্রশস্ত একটি গৃহে প্রবেশ 
করিত । পঞ্চ শ্রেণী দীর্ঘতম এবং উতৎকৃষ্টতম" 
খোদ্কারী পুর্ণ হিন্দু-স্তস্ত গৃহের ছাদ রক্ষা করিতেছে। 
মস্জিদের সম্মুখ ভাগে ১৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৯৬ ফুট 
প্রশস্ত একটি বৃহত প্রাঙ্গণ পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং 
প্রস্থের দিকে ছই সম ভাগে বিভক্ত । পশ্চিমাঞ্ছেত 


দিল্লী] কুতব পথ্যন্ত। 
মধাস্থলে বিখ্যাত “লৌহস্তত্ত” দণ্ডায়মান রহি- 
স্াছে। এই লৌহস্তস্ত ঘেরিয়া প্রাঙ্গণের চারি 
পার্খে এবং মধ্যে অসংখ্য প্রকারের সুনিপুণ খোদ- 
কারীপূর্ণ বহু শ্রেণী হিন্দু প্রস্তর-্তত্ত সন্রিবিষ্ট হই- 
কাছে । এই প্রস্তর-্তস্ত গুলি হিন্দ দিল্লীর ভাঙ্করে- 
কাধ্যের প্রাচীনতম চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান এবং সম্ভ- 
বতঃ এগুলি দশম শতাকীতে প্রস্তত হইয়াছিল । 
এই প্রাঙ্গণের ভিন্টি প্রবেশপথ ছিল-_ন্মাধো 
পুর্ব দিকেরটি প্রধান ; দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বার 
বহুজ্জাল হইল তিরোহিত হইয়াছে । মন্জিদের 
এই অংশ দিলীর প্রথম মুসলমান নরপতি কুভবু 
দিন এবাক ১১৯৩ খ্রীঃ অন্দে নিশ্্মাণ করেন । 
পৃ্থীরায়ের ছুর্গ এবং নগরাধিকারের পর সপ্র- 
বিংশতি প্রধান হিন্দু দেবালয় ভূমিসাৎ করিয়া লুণ্ঠিত 
দ্রব্যাদি দ্বারা এই মসজিদ নির্টিত হয়। পূর্ব 
দিকের প্রবেশ-দ্বারের উপর আরবীন্ন লিপিতে এইট 
কথার উল্লেখ আছে। ১৯২৯ খীঃ আন্দে সামস্‌ উদ্দিন 
আলতামস এই বৃহৎ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণে 
ছুইটি পার হর্্া এবং ততসম্মুথে কুন্তব উদ্দিনের 
সপ্ত খিলানের প্রতোক ধারে আরও পাচটি করিয়া 
খিলান সংযে'জন করেন। মস্জিদের এই বৃহদা- 
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তন নিবন্ধ” সএঞথ ভাগের প্রাঙ্গণকে বক্ধিত 
করিবার প্রয়োজন হয । এজন্য তিনি পুর্ববচিভ 
প্রাঙ্গণ অন্ততূক্তি করিয়া তদপেক্ষা ছয় গুণ বৃহন্তর 
এবং চঙুম্পার্খে শুশুশ্রেণা শোভিত আর একটি 
গ্াঙ্গণ রচনা করেন। এই পঞ্চ খিলানের মধ্য 
বন্তীটির বিস্তার ২৪ হুট, পরের ছুই দিকে দুটির 
১৩ দুট, এবং প্রান্তের ছ"টির ৮॥ ফুট । পার্শগৃহে 
প্রাচীর আসল গৃহের প্রাচীরের স্তায় খোদক্ারী- 
পুর্ণ । ঘশিও এই প্রকারে আসল গৃহের সহিত 

একই ভাব রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি এইঈ পার্শ 
গৃহদ্রয় পৃথক্‌ মস্জিদরূপে নিদিষ্ট ছিল । 

রীন্টান্দ চতুদিশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন এই 
মস্ভিদসংভক্ত স্কানের আরও উন্নতি করেল এবং 
ইহার দক্ষিণ দিকে স্বীর লামীর “আলাই দরওয়াজা” 
এবং উত্তর দিকে এক অসম্পূর্ন মিনার রচনা 
করেন। 

কালিংহাম সাহেব বলেল “১৮৫৩ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে আমি মস্জিদ প্রাঙ্গণের প্রস্থর 
স্তস্তগুলি সুর্পভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারি- 
লাম যে স্তস্তগুলি সমস্তই যোড়া দেওয়া অর্থাৎ 
বিভিন্ন রকমের স্তস্তখণ্ড সমূহ সংযোজন করিয়া 


হে 
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একট একটি সমস্ত গ্রা্ঘত হইয়াছে। এতত্বারা দূর 
হইতে দেখিতে বেশ দেখার বটে, কিন্ত মলো- 
মোগের সহিত পর্মাবেক্ষণ করিলে কোটির এক্ 
অন্ধ খোদক্কাী পুন, অপরাদ্ধে তাহার অভাব, 
অথব। শো7্টির নিশ্নভাগ আঅপেক্ষ। উদ্ধভাগ স্ুলতদ 
গভ়তি অসঙ্গতি ধন্া পড়ে। 

বৃহৎ খিলান পথটি গবর্ণমেন্ট কর্টক সংহভি 
হইয়াছে কিন্ত অগ্যান্য গুলি 'ভগ্াবস্থার আছে । 

লৌহন্তন্ভ-ইহা প্রাচী হিন্দ শিষ্কা।র (লৌহ স্তন 

অদ্কুভ টানি ইহালপুণ দৈর্ধাহত কুট ৮ ই ও মিক্স 
প্রান্তের বান ১১ ই 5 উদ প্রান্তে বাস 
১২ ইঞ্চ) ২০ ইঞ্চ মুন্তিতান লিয়ে একটি প্রস্তর 
খণ্ডের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডারমান রাখা 
হুইরাছে। উহা নরম পেটা লৌহ দ্বারা নিশ্ষিত। 
শিরোভাগন্ট ভ্ুতীয় শতাদীর বৌদ্ধ অস্টশাসন- 
স্তস্তসমূহের শিরোতাগের ন)াক পলক্কাটা॥ উপরে 
একটি গর্ত আছে; কোনরূপ মৃষ্তি স্থাপনোছেশে 
এরূপ করা হইয্বাছিল বলিয়া মনে হয়। ধরব 
নামাঁকোন নরপতি কর্তৃক ৩১৯ ব্রত অন্দে ইহা 
নির্মিত বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে । 
অন্যান্য প্রস্তর লাটের ন্যায় ইহাতে৪ একটি 








অক্টার্লনি হইতে [দিরী! 
লিপি খোদিত ছিল; কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ এই 
লিপির তারিখ উল্লিখিত নাই। এই লিপিতে 
ইহাকে রাজা ধব ব৷ ভবের কীত্তিভূজ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ কি পঞ্চ 
; শতাব্দী ইহার নিশ্মাণকাল অনুমান করেন ; 
কিন্ত টমাস সাহেব বলেন যে স্তন্তের লিপির অক্ষ- 
রাষ্ছন পর্যবেক্ষণ করিলে ইহার এত প্রাচীনত্ব 
অন্থমান হয় না। সাধারণতঃ ইহা পৃথ্থীরায়ের 
রচিত বলিয়া কথিত হয় । 
নিন্মাণ সম্বন্ধে এই রূপ একটি গল্প আছে-__ 
জ্যোতিবিগণ গণনা করিয়া পৃর্থীরায়কে তাহার 
রাজ্যপতনের সপ্ভাবন। জ্ঞাপন করেন এবং বিশ্ববর 
বাস্থুকির মস্তকোখানই ইহার কারণ বলিয়া উল্লেখ 
করেন। তবে যদি তিনি লৌহ্‌-দণ্ প্রোথিত 
করিয়া বাস্থকির মস্তক চাপিয়া রাখিতে পারেন 
তবে তাহার অরিষ্ট কাটিয়া গিয়া রাজ্য সুদৃঢ় 
হইতে পারে । কিন্তুযদ্দি তিনি একবার এ দণ্ড 
! উত্তোলন করেন তবে আর বাস্থৃকির উত্বানশীল 
। মস্তক তেমন ভাবে চাপিতে পারিবেন না এবং 
| তাহার রাজ্যপতন অবস্তস্তাবী হইবে । তদন্ুসারে 
। এই লৌহ নির্মিত ও প্রোথিত হয়। কিয় 





দিলী] কুতব পর্যন্ত! 


কাল পরে জ্যোভিষিগণের বাক্যে সন্দেহহেতুই হউক 
বা বাস্ুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে কি না জানি- 
বার জগ্ত কৌতুহল হেতুই হউক তিনি লৌহদ ও 
উত্তোলন করিতে আদেশ দিলেন । আশ্চর্য্যের বিষয়, 
হথন দর্শকমণ্ডলী এবং সন্মািত নৃপতি দেখিলেন 1 
যে দগুপ্রান্তে সদ্য রক্ত সংলগ্ন রহিয়াছে! এতদৃষ্টে ! 
ন্তিনি দণ্ড পুরর্ববার €প্রাথিত করাইলেন বটে কিন্ধু 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। "অল্প কালের মধোই 
তিনি ষুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইর। রাজ্য, 
জীবন সকলই হীরাইলেন1 দিল্লীর হিন্দুরাজ্য তদ- 
বধি লোপ হইয়া গেল। 

ডাক্তার ফাগুন সাহেব এতছৃপলক্ষে বলিয়া 
ছেন “এতদ্বারা একটি অভাবনীয় বিষয় জ্ঞাত 
হওয়া যাইতেছে যে ইউরোপেও অধিক দিন 
পূর্বে বে প্রকার লৌহ-দণ্ড নির্টাথ করিভে 
জানিত না এবং এখনও সচরাচর যেমনটি প্রস্থৃত 
হয় না, এব্ূপ বুহতকায় লৌহ-দণড হিন্দুগণ তৎ- 
কালে প্রস্তুত করিয়াছিল! যখন আমরা. আরও 
দেখিতে পাইতেস্ছি ষে এই লাট নির্মাণের কয়েক 
শতাব্দী পরেও তাহারা কানারাকের প্রসিদ্ধ 
কালা মন্দিরে (81০% 2৪০৭৭) এত বড় লৌহ-দণ্ড 


১৬৭ 


অসম্পূর্ণ মিনা 


সম্রাট আল. 
তামসের সমাধি! 
মন্দির 


অক্টার্লনি হইতে [দিল্লী 


সকল ব্যবভার করিয়াছিল, তখন আমাদিগকে 
বিশাস করিতেই হইবে বে তাহারা পুর্বে এই 
ধাতুর ব্যবহার বিবয্ধে বর্তমান অপেঞন অবিকতর 
অভান্ত ছিল। ইহাও সনার আশ্চর্যের বিবর গে 
১৪০০ বতসর কাল ঝড় বৃষ্টি সহিয়া ইহা এখলও 
প্রায় অকলঙ্ক আছে এবং শিরোভাগের পল গুলি 
এবং গাত্রস্থ লিপি উভব্ই নুভনের স্টার তীক্ষ ও 
পরিফার রহিয়াছে।” 

অসম্পূর্ণ আলাউদ্দিন মিনার--কুতব.বাঁট- 
কার উত্তরে মিনার হইতে ৪০* ফুট দূরে “কুত- 
বের” দ্বিগুণ পরিধি বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড মিনার 
অসম্পূর্ণ এবং ভগ্মীবস্থায়্ পড়িয়া রহিয়াছে । ইহা! ৪৯ 
ফুট মাত্র উখিত হইয়াছিল । খিলিজিবংণীয় নরপতি 
আলাউদ্দিন ইহার নির্্াণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
কুতব মিনার হইতে ইহাকে দ্বিগুণ উচ্চ এবং 
মর্বর প্রস্তর দ্বার! নির্মাণ করা তাহার মনস্থ ছিল। 

মস্জিদের উত্তর-পশ্চিমকোণে সম্রাট সামস্‌- 
উদ্দিন আলতানসের সমাধি-হ্খ্য । ছাদটি পড়িয়া 
শিল্পাছে। অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর গাক্র পর্যযাপ্ত খোদ. 
কারী সমন্বিত এবং মধ্যস্থলে উচ্চ বেদির উপরে 
শবাধার স্থাপিত । 


দ্রিলী] কুতব পর্য্যন্ত । ১৬৯ 








কুতবের ঠিক্‌ দক্ষিণ পিত্ট আলাউদ্দিনের দব- | মালাই দর 
ওয়াজা বা 'আলাই দরওদাজা। ইহা ৫৯। ছুট নম ভি 
চট্ুদ্োণ। প্রাচীরের নেব ১১ ফুট । প্রাত্যেক ধারেই 
'অশ্বন্ষুর 07০৯০ ২১০০" খিলা "বক্র উচ্চ গ্রাবেশপথ 
আছে। ইহাদের ৩টর উপদ্দিশ্সিত আবী 
লিপিতে প্রসিদ্ধ সেকেন্দর সানি উপাণি নক্বলিহ 
আলাউদ্দিলের নাম এবং কাল ৭১০ ভিনি *১০১০ | 
ব্ীঃ অন্দ) পুনঃ পুর উল্লিখিত আছে । ইহার 
অভান্তর ভাগ অভি বিচিত্র । কানিংহাম সাহেব 
বলেন “আমি পাঠাল স্তপতি কার্ষের নত খুলি 
আদর্শ দেখিয়াছি তন্মধো উহা সর্বাপেক্ষা টুন্দরা |” 

কুতব বাটিকাঁর দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আলাই 
দরওয়াজার অপর পার্থে আলাউদ্দিলের বিস্তীণ 
এবং সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদ এবং ভর্গ অবস্থিত ছিল। 
এখন সমস্তই ভগ্ন স্তপাক্ারে পড়িয়া বহিয়াছে। 
আলাউদ্দিন ১২৯৫ বাঃ অন্দে দিল্লীর রাজা হন্ড 
ইনি নিরক্ষর এবং নৃশংসপ্রক্কতি ছিলেন । 

এই আলাই দরওয়াজার পূর্ব পার্খে আদম | আদম খার 
গার সমাধি মন্দির (১৬৬৫ শ্রী মন্দ )। সমগ্র সমাধি-সন্দির 
মন্দির মন্ত্বর নির্রিত ); উদ্ধে একটি সুন্দর গম্বুজ 3 
চারি দিকে অষ্টভুজ বারান্দা । প্রার্টীরের মধ্য 


আলা উদ্দিনের 
ছুগ বা প্রাসা্থ 


১৭০ 


অক্টীর্লনি হইতে [দির 


দিয়া যে সোপানাবলি আছে, তাহাতে উপরে 


যাইবার শিড়ি নিয় দিকে গ্রিয়াছে এবং লিয়ে যাই- 
বার শিড়ি উপরের দিকে উঠিয়াছে ;) ইহাতে 
পরিদশকের এক কৌতুহলজনক ভ্রম হইয়া থাকে ।* 
এজন্য লোকে ইহাকে “ভুল ভুলিয়া" বা ধাধ! 
বলে। ইহা এখন বিশ্রামভবন রূপে বাবঙ্গত 
হয়। এখানে বিশ্রাম করিতে হইলে মাজিষ্টেটের 
অনুমতি লইন্তে হয় । আঁদম শী সন্ত্রাট আকবরের 
ধাত্রী মাতার পুত্র। ইনি অতি ছুন্দান্ত এবং কোপন- 
স্বভাব ছিলেন। উজির সামস্‌ উদ্দিন মহন্মণ 
খাঁকে হতা। করার অপরাধে ইনি ১৫৬২ খ্রীঃ অকে 
সম্রাটের আদেশে ছূর্গ প্রাচীরের উপর হইতে 
লিক্ষিপ্ত হইয়া নিহত হন। সন্নিকটে একই কালের 
ও গঠনের আর একটি মন্দির আছে । উহা! আক- 
বরের পালকপিতা মহম্মদ কুলি খার সমাধি- 
মন্দির ছিল । ১৫৫০ খ্রীঃ অক)। দ্বিতীয় আক- 
বর সাহের সময়ে দিলীর ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্তর 
খিয়োফাইলস মেটকাফ ইহাতে স্বীয় আবাস স্থান 
নিদ্ধীরিত করেন। তদবধি ইহা মেটকাফ হাউস 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ; এখন ইহা বিলাতী হোটেল 
রূপে ব্যবন্ৃজহুইয়া থাকে । 


দিল্লী ] কুতব পর্যযস্ত। 


১৭১৯ 


শি শী শী শীত 


সন্নিকটে “জামালি কামালি” নামক মস্জিদ 
ও কবর 1১৫২৮ খ্রীঃ অব্দ)। এ ছু'টি টালির কাজ 
দ্বারা সজ্জিত। ১৮৮৩৮৪ সালে গবর্ণমেন্ট ইহার 
জীণ সংস্কার করিয়াছেন । 

কুতব-বাটিকার উত্তর পশ্চিমকোণে দ্বিতীয় 
অনঙ্গপাল নির্ষ্িত “লাল কোট, ছুর্ম (১০৬০ 
খ্বাঃ অন্দ)। পরিধি ২॥ মাইল। ইহা অতি 
স্্দ্ড় ছিল বলিরা প্রতীতি জন্মে; কারণ, 
প্রধান প্রাচীরের অনেক অংশই এখনও পূর্বাবং 
দুঢ অবস্থায় আছে। এতৎ সংলগ্ন চারি মাইল 
দীর্ঘ দৃঢ় প্রস্তর ঝেষ্টনমুক্ত স্তানই প্রাচীন হিন্দু দিল্লী 
ছিল। ১১৯৩ খ্রীঃ অন্দে তদানীন্তন আজমীর ও 
দিল্লীপতি পৃথথীরায় থানেস্বরের যুদ্ধে নিহত হইলে 
ভারতবিজেতা সাহাবুদ্দিন ঘোবির প্রতিনিধি 
কুতব উদ্দিন এই ছুর্গ ও নগর অধিক্ার করিয়া 
ছিলেন । 

কুতব হইতে ফিরিবার কালে পথে আজমীরি 
দরওয়াজার বাহিরে ২ মাইল দুরে “যন্ত্র মন্ত্র 
নামক বেধশালঃ (09৮9৩দথ০াচ ১) জয়পুরের 
প্খ্যাতনামা জ্যোতিষী ভূপতি মহারাজ! জর়সিংহ 
১৭৩* হ্রীঃ অন্দে বাঁ প্রায় তৎকালে ইহা নির্্মা 


জামালি কামালি 
মসজিদ 


অনঙ্গ পালের 
লালকো ট্‌ দুগ 


প্রাচীন হিন্দু 
দিলী 


জয়সিংছের 
খস্থ মস্ 


বর অক্টার্লনি হইতে [দিল্লী ' 








করেন। ততৎপুর্বে (১৬৮০ শ্বীঃ ) বারাণসীস্ 
বিখাত মানমন্দিরও ইনিই লিম্শাণ করিরাছিলেন | 

১৮৫৭ অশে বেরেনকোডি সাহেন ইহার 
এই রূপ বর্দলা ফখিয়াছিলেন 2০0১) “্র্বা-, 
পেক্ষা বৃহৎ অট্টালিক্জাটি একটি প্রকাণ্ড নিরক্ষ 
র্যাঘটিকা 0 বযঠ00থ] উএাণাছা ২--মভারাজা 
উহার লাম “সত্তা ঘন্থু” রাখিয়াছিলেন। ইহার 
সমকোণীরিভুজারুতি শঙ্কুর (677০/৮০%) পরিমাঁল 
এইন্ূপ ৫-কর্ণ ১১৮ ফুট ৫ ইঞ্চ, লম্ব ৫৬ ফুট, 
ভিত্তিমল ১০৪ ফুট। এই অকট্টাপিকাটি অনেক্ক 
পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে । 

২) অনতিদূরে বৃহৎ ঘটিকার সন্মুখভাগে অপর 
একটি অষ্রালিক্কা অপেক্ষাকৃত উত্তম অবন্তায় 
আছে--ইহাও একটি কুরধ্য-ঘটিক? অথবা আনেক 
গুলি হুর্য্য-বর্টিকা একত্রিত। কেন্দ্রস্থলে অগ্রভাগে 
উঠভিবার জন্য সোপানাবলি আছে। এতৎপার্শবস্তা 
প্রাচীরগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্বাক্বশুলির শঙ্কু হই- 
যাছে। ক্ষিতিজের (17০7-০7 ) সহিত এই বৃত্তাদ্ধ 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন অবনতিতে অরস্তিতি করিয়া 
বেধশালার যাম্যোত্তর বৃত্ত (67012770110 ) 
হইতে নির্দিষ্ট কোপ অস্তর অন্তর যাম্যোত্তর বৃত্ত 


দিজী] কুতব পর্য্যন্ত । 


স্বরূপ হইয়াছে । বহিঃ প্রাচীর চারিটি পুর্ব ও পশ্চিম- 


শিক অবস্থিত ছই ক্রমচিত্রাঙ্কিত । মেঘ) 
বন্তপাদের (9401471) শঙ্কুত্বরূপ । একট প্রাচীর 
'এই চাবিট শঙ্কৃকে সংযোজিত করিয়া রহিয়াছে । 
হার উত্তর বারে অদ্ধবৃন্তাকার প্রাচীর ইহার 
পাভায্যে জ্যোতিক্গণের উচ্ছায় (400৭৭) 
জালা বাউতে পারিত। (9) এবং ৩৬) সত্তা যন্ত্র 
দক্ষিণদিক্ষে উহার পূর্ব" পশ্চিম পারে ছইটি 
গোলাকার অট্রালিস্টা--উহাদের উদ্দিক্‌ খোলা 
এবং কেন্তরভাগে একটি স্তন্ত আছে। এই স্তম্তের 


+৬1/ 


লিয়দেশ হইছে ১৮ খালি ত্রমস্থুল প্রস্তর ফলক 
স্যন্ত বেষ্টন করিয়। সন্ত ও গোলাকার প্রাচীরের 
সহিত অন্ুপ্রস্থভাবে (210520015 ) সংলগ্ন বহি 
যাছে-ইহারা গ্রভোকে ৬০ অংশ পরিমিত বৃন্ত- 
খণ্ড (56০০৮ 01 প্রতি ফলকদ্বয়ের মধ্যেও এ 
পরিমাণ অর্থাৎ ৬” অংশ বুভ্তথগ্ডাকতি ফাঁক 
থাকাতে ৩০ খানি প্রস্তর কক এবং ৩০টি ফাঁক 
একত্র করিয়া ৩৬০* অংশ অর্থাত পূর্ণবৃত্ত হইয়াছে । 
প্গ্যবেক্ষণ-কল গ্রহণকালে পর্যবেক্ষকের আরো- 
হণের সুবিধার্থ এই সকল ফাঁকের মধ্যে প্রাচীর 
গাত্রে যথোপধুক্ত স্থানে ছিদ্র কাঁটা আছে। 





দিল্লী তোগ- 
লকাবাদ 


অন্টার্লনি হইতে [দিলী 


প্রাচীর-গাত্রে এবং বৃত্তথণ্ডের উপর ক্রমচিহ অঙ্কিত 
আছে। এতদ্দ্ারা কেন্ত্রবর্তী স্তস্তের ছায়ার সাহায্যে 
সুর্ধোর প্রাত্যহিক উচ্ছায় স্থির করা হইত। 

এই উভয় অট্রালিকাই সর্বাংশে এক প্রকার* 
হওয়াতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে একই 
সময়ে বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষকদ্ধারা পর্যযবেক্ষণ-ফল গ্রহণ 
করাইয়া তাহাদের তারতম্য ছারা ভ্রম নিরসন 
করার উদ্দেশ্তেই এগুলি নির্মিত হইয়াছিল ।” 

সময়াভাবে আমাদিগকে এক বেলাতে এই 
সমস্ত দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু ছুই দিন সময় 
লইলে দেখিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এক দিন 
প্রাতে দিল্লী দরওয়াজা দিয়া নিক্কান্ত হইয়া 
ফিবোজ. স'হের কোটলা, ইন্দ্রপৎ, হুমায়ূনের 
সমাধি-বাটিকা, নিজামুদ্দিন, চিকি, বেগমপুর 
প্রভৃতি দেখিয়া অপরাহ্ছে প্রত্যাবর্তন । দ্বিতীয় 
দ্রিন প্রাতে আজমীরি দরওয়াজা! দিয়া বাহির 
হইয়া যন্ত্র মন্ত্র, সবদরজঙ্গ, কুতব-বাটিকা, লালকোট 
দুর্গ, প্রাচীন হিন্দু দিলী এবং তোগলকাবাদ দেখিয়া 
অপরাহ্ধে প্রত্যাবর্তন । মাধ্যাত্িক খাবার দ্রবা 
অবশ্তই সঙ্গে লইতে হইবে ।. . 

দিল্লী তোগলকাবাদ-_কুতব মিনার 


দিলী] কুতব পর্য্যন্ত 
হইতে ৩1০ মাইল দূরে তোগলকাবাদ নগর এবং 
দুর্গ সংস্থিত। ১৩২৪ খীঃ তোগলক বংশীয় প্রথম 
ভূপতি গিয়াস্ুদ্দিন তোগলক বা তোগলক্ক সাহ- 
*কর্ভক ইহার নির্্মাণকার্ধ্য আরন্ধ হয়; কিন্ত 
নগর সম্পূর্ণ হইবার পুর্েই তাহার মৃতু হয়; 
(১৩২৫ শ্বীঃ অন্দে )। নগর প্রাকার প্রায় বর্তমান 
দিল্লীর সমান স্থান অন্তভূক্ষি করিয়াছিল; কিন্তু 
অধিকাংশ স্থানে আদৌ “অট্টালিকা নিশ্মিত হয় 
নাই। নগরের আকৃতি অন্ধ ষড়ভুজ ক্ষেত্রের 
হ্টায়ঃ তিন ধারের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য অদ্ধ মাইলের 
অধিক হইবে এবং অপর ধার ১॥ মাইল । সমগ্র 
নগরের বেষ্টন প্রায় ৪ মাইল । 

দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্তিত এবং 
বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডসকল সন্সিবেশপুর্ববক নির্মিত; 
প্রস্তর খণ্ড সকল এত বড় ও ভারী যে এ গুলিকে 
নিশ্চয় এ পাহাড় হইতেই কাটিক্লা লওয়া হইয়া- 
ছিল। কানিংহাম সাহেব এরূপ কতকখুলি 
প্রস্তর খণ্ড পরীক্ষা করেন) তন্মধো বৃহত্তম 
খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১৪ ফট, প্রস্থ ২ ফুট ,২ ইঞ্চ, বেধ ১ 
ফুট ১০ ইঞ্চ এবং ওজন সম্ভবতঃ ১৩৩। মণ হইবে । 
উত্তর পশ্চিম ও পুর্ব দিকের ক্ষু্রতর বাহু গুলি 


১৭৫ 


১৭৬ অস্টার্লনি হইতে [ দিল 
০2 রানির নিরেরাররার 
গভীর পরিথা ছারা রক্ষিত ১ দক্ষিণ দিকস্ বৃহত্তর 
বার সম্মুখে একটি বিস্তৃত সরোবর, ইহার , ক্ষণ 
পুর্ণাকোনে দু বাব বাধিরা জলের গতি অবকুদ্ধ 
হইপাছে। ছর্গের এই ধারে পাহাড় কাটিয়! 
বেপিরা খাড়া কর! হইয়াছে । এই খাড়া ধারের 
উপর হইতে প্রাচীর ৪০ ফুট উখিত হইয়াছে ; 
প্রাচীরের উপরে আবার ৭ ফুট উচ্চ করিয়া দ্বিভীয় 
প্রাচীর (1১০7475:। এবং ততপশ্চাতে ১৫ ফুট উচ্চ 
তৃতীয় গ্রাচীর রহিয়াছে । সরোবরের সমতল 
হইতে প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৯০ কুট, ছর্গের 
দক্ষিণ পশ্চিমকোণে উপদ্র্গ বারাজপ্রাসাদ সমগ্র 
ছুর্গের বঞ্ঠাংশ ঘুড়িয়া ভগ্রাবস্থায় অবস্থিত আছে। 
উপদুপের অভ্যন্তরের ফিকে প্রাচীরের নীচে গন্ুজ- 
যুক্ত এক শ্রেণী গৃহ; তাহাতে ছুর্গরক্ষক সৈনিক- 
দিগের আবাস স্থান নিন্ূপিত ছিল। ছূর্গ প্রবেশের 
জন্য ১৩ টি ছার এবং উপছুর্গে প্রবেশের জন্ত ছুর্গা- 
ভতান্তরে ৩ টি দ্বার; তুর্গের অভ্যন্তরে ৭ টি দীর্থিকা 
আছে এবং জামে মস্জিদ, বুজমন্দর, প্রভৃতি 
অনেক বুহৎ ও বিচিত্র অক্রালিকার ভগ্ন স্তূপ 
পড়িয়া! রহিয়াছে । ৃঁ 
তোগলক সাহের সমাধি-মন্দির___ইহা 


দি্ী] কুতব পর্য্যন্ত । 





তদীয় পুক্র মহম্মদ তোগলক সাহ কর্তৃক নির্টিত 
ভর। হা ভোগলকাবাদের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের 
বাহিরে সরোবর মধ্যে পঞ্চভুজ প্রাচীর ছারা বেষ্টিত, 
এবং ২৭ টি খিলানের উপর রক্ষিত ৬০৭ যুট দীর্ঘ 
সেতু দ্বারা দুর্গের সহিত সংলগ্ন । কবর-মন্দির অভ্য- 
স্তরে ৩৮। ফুট সমচডদ্দোণ,বহির্দিকে ৬১। ফুট । মন্দি- 
রের প্রাচীর ৩৮॥ ফুট উচ্চ-নিয় ভাগের বেধ ১৯৭ 
ফুট, উদ্ধ ভাগের বেধে ৪ কুট মান ইহা লোহিত 
প্রস্তর নিশ্মিত এবং বাহিরের দিকে ঢালু । উপরে 
শ্বেত মর্দ্বরের বৃহৎ গনুজ-_ব্যাস অন্ান্তরে ৩৪ ফুট, 
সহিন্দিকে ৪৪ কুট; উচ্চতা ৯০ ফুট, গম্দুজের উদ্ধে 
লোহিত প্রস্তরের টোপর, তপন চড়া । তাতরাঃ 
মন্দিরের সমগ্র উচ্চতা প্রা ৮« ফুট । . প্রতোক 
পারের মধ্যস্থলে অশ্বক্ষুর খিলানযুক্ত ২৭ ফুট উচ্চ 
প্রবেশপথ) বহিন্ধিকের লোহিত প্রস্তর গাত্রে 
শ্বেত মন্ত্র খচিত করিয়া অলঙ্কত করা হইয়াছে | ,. 
মন্দিরের মধ্যে তিনটি কবর--একটিতে সিরাজ- 
উদ্দিন তোগলক সাহ, একটিতে তদীয় শহির্ষী 
যখছুমে জীহা (অর্থাৎ জগন্দান্তা ), ভিত্রীরটিতে মহ- 
ম্মদ তোগলক সাহ শায়িত আছেন । কবর গুলি 
পুর্বে শ্বেত মর্মরাবৃত ছিল, এক্ষণে তাহা তিরোহিত 
[ অকু ১৬ ] 


ভিউ তি 





হইয়াছে। মহম্মদ তোগলক জীবদ্দশায় বিস্তর 
নির্মম কার্ধ্য সাধন করিয়া যান। ফিরোজ উদ্দিন 
(পরে সত্রাটু ফিরোজ দাহ তোগলক ) এই রূপ 
অনেক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি রাজন 
লাভ করিয়া মহণ্মদের পাপরাশি ক্ষালনার্থ এক 
অদ্তুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন । এতৎসম্বন্ধে দিল্লী 
ক্ষোদিত লিপি হইতে ফেরেস্তা রচিত গ্রন্থে এই 
রূপ উদ্ধত আছে :_-আমার ভৃতপুর্বব প্রভু এবং 
রাজ মহম্মদ তোগলকের কোপানলে যে সকল 
আত্মীয় বান্ধবদিগকে আমি কষ্ট স্বীকার করিয়া 
খু'জিয়া বাহির করিয়াছি এবং বৃত্তি দ্বারা বা অন্য 
ভাবে সংস্থান করিয়া দিয়া বর্তমান কালের সাধু 
ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে তাহার প্রতি ক্ষমা এবং 
মার্জনা মঞ্জর করিতে তাহাদিগকে প্ররোচিত 
করিয়াছি। এই দকল সাধু ও পণ্ডিতবর্গের সাক্ষ্যা- 
সচক স্বাক্ষর ও নামের মোহর 'মার্জনা পত্রে 
অঙ্কিত হইয়াছে । এই সমস্ত কাগজ পত্র আমি 
একটি বাকৃসে পুঁিয়া যহন্্দ তোগলকের সমাধির 
গর্ভে নিহিত করিয়াছি।” এই সকল -কাগব্জ, 


লী) কাতব পর্যন্ত । ১৭৯ 








সম্ভবতঃ এখনও সম্পৃণ অক্ষত রহিয়াছে ; কারণ 
কবর গুলি উত্তম অবস্থায় আছে । [ 
সামরা রাবি ৮ টার সময় বাসার প্রত্যাবর্তন 
বিয়া ৯১৩ দিনিটের টেনযোগে লক্ষ যাত্রা ৃ 
করিলাম । 
বুধবার (১৪ই অক্টোবর; ১৮৯২) 
এই দিন বেলা! ৬ টার সমঘু আমরা ইষ্ট উপ্িস্বা ূ 
(রেলওয়ের কাণপুর ষ্েঁসনে অবতরণ করিয়া 
লক্ষৌর টিকিট গ্রহণপূর্বক অঘোধ্যা ও রোহিলথ গু ৃ 
রেলওয়ের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম । এখান 
হইতে গাড়ী প্রথমতঃ শেষোক্ত রেলওয়ের কাণপুল 
ক্রেসনে পৌছিল । তাহার পর ৩৪টি ষ্টেসল মতি 
ক্রম করিয়া বেলা ১০ টার সময় আমরা ল্‌ক্ষো 
ঞেসবে উপনীত হইলাম । [ 


লক্ষৌ । 
কলিকাতা হইতে ৭২৭ মাইল । 


এই অতি প্রাচীন নগর গোমতী নদী তীরে 

অরস্থিত। প্রবাদ যে ইহা লক্ষ্ণকর্তৃক স্থাপিত 
হয়। সদৎথ! নামক জনৈক খোরাসানী বণিক 
মোগল সম্রাট মহম্মদ সাছের সৈনিক কার্ষ্যে সবি- 
শেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ 
অযোধ্যার শাসন কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তিনি 
এই নগরকে আপন রাজধানী মনোনীত করেন। 
১৭৪৮ শ্বীঃ অব অযোধ্যার তদানীন্তন শাসন- 
কর্তা তদীয় ভ্রাতুষ্দুত্র এবং জামাতা মনন্ুর থা 
সবদরঞ্জঙ্গ সম্রাট আহাম্মদ সাহ কর্তৃক উজীর বা 
প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হন। তদবধি তত্বংশীয়ের! 
নবাব-উজির বলিয়া আখ্যাত হইতেন। সবদর জঙ্গের 
প্রপৌত্র গাঁজি উদ্দিন হায়দরের সময় হইতে মাননীয় 
ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী তদ্ংশীয় দিগকে রাজা বলিয়া 


ক্ষ] কুতব পর্য্যন্ত । 


স্বাকার করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব লর্ড ডালহৌসি 
তদানীস্তন রাজা বিলাসপ্রিয় কার্্য-পরাত্মুখ অক- 
শুরণ্য ওয়াজিদআলি সাঁহকে কুশাসনাপরাধে রাজ্য 
চ্যুত করিয়া! অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসন তূক্ত করিয়? 
লন; এবং কলিকাতার মেটিয়াবুকজ নামক উপ- 
নগরে নবাবের আবাস এবং বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারণ 
করিরা দেন। কিছুদিন হইল ই"হার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
ইহার পুত্র সস্তান ছিল না+-এক মাত্র কন্া ও 
জামাত। জাহান কাদির মীর্জা! গবর্ণমেন্টের বৃত্তি 
ভোগী হইয়া মেটিয়াবুরজের প্রাসাদে বাস 
করিতেছেন । 

এখানে আহারীয় দ্রব্যাদি সুলভ। ্টেসনে 
চেষ্টা করিলেই ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া! যাইতে 
পারে । বিলাতী হোটেল-_ইম্পিরিয়েল হোটেল, 
হজরৎগঞ্জ: হোটেল । 

জপরাহ্ে পরিদর্শনার্থ বাহির হওয়! গেল। 


১৮১ 


প্রথমতঃ কাইসর বাগ। একটি অতি স্থ্রশন্ত | কাইসর বাগ 


সৌধের পরে সৌম্ব চলিয়াছে ) মধ্যভাগে একটি 


পরস্তরনির্শিত স্ুবৃহৎ বারদ্বারী জঙ্টালিক1। প্রাঙ্গণে | 


১৮২ | ও অক্টার্লনি হইতে: [লক্ষে 





এই রাজ ভবন নবাব ওয়াজিদ আলী সাহের 
কীর্তি-_-গৃহ সঙ্জার উপকরণাদি সমেত ইহার 
নিশ্মীণে ৮* লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। পূর্ব দিকের 
“লাখী দরওয়াজা” দিয়া আমরা প্রাণে উপ 
নীত হইলাম । ইহার নির্মাণে লক্ষ মুদ্রা বায় 
হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে লাখী দওয়াজা বলে। 
এই দরওয়াজার কবাটের গান্রে রাজচিই 
স্বরূপ মতস্তাঙ্গনাযুগল অঙ্কিত আছে। চতু, 
দ্দিকস্থ সৌধ রাজিতে অন্তঃপুরিকাঁগণ অব- 
স্থিতি করিতেন। মধ্যস্থিত “বারদ্বারী” ভবন 
প্রমোদাগার ছিল, এখন জনসাধারণের সভাগৃহ- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর ১লা! ভাদ্র তারিথ 
এই উদ্যানে এক বৃহৎ মেলা হইত ১ সেদিন সহ- 
রের সকল লোকই মেলায় প্রবেশাধিকার পাইত। 
সম্প্রতি বারদ্বারীর উত্তর দিকে ক্যানিং কঙ্গে- 
জের অক্রালিক। উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশের 
সৌধরাজি গবর্ণমেন্ট ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছেন । 
কাইসর পছন্দ | যাইতে পথের. বামদিকে “কাইসর পছন্দ” নামক 
একটি শোভামর 'হন্ত্য-_ইহার অগ্রভাগে গিষ্টি- 
করা একটি অর্ধ বৃত্তাক্কতি এবং একটি অর্ধ গোল- 


লক্ষে) কুতব পর্য্যস্ত। ১৮৩ 
কাকৃতি চিহ্রী। অধোধ্যার দ্বিতীয় রাজা নবাব ূ 

নাসির উদ্দিন হাঁয়দরের উজীর (মন্ত্রী) রোসন 

উদ্দোল্লা কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়; এইহেতু ইহা 

্রোসন উদ্দৌলা” নামেও আখ্যাত হয়। পরে | 

নবাব ওয়াজিদ আলি সাহ ইহা! আম্মসাৎ করিয়া | 

তদীয় প্রিয় বেগম মোস্থকুল স্থলতানের প্রাসাদ ূ 
নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন। সম্মুখে শের দরওয়াজা, | 
(সিংহ-দ্বার)। যখন সেনাপতি হেবলক এবং সেনা- 
পাতি আউটাম ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৮৫৭ খ্রীঃ) ; 
মালমবাগে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া ২৫শে 
সেপ্টেম্বর নগরের ভিতর দিয়া রেসিডেম্পির দিকে 
অগ্রসর হইতেছিলেন তখন লাখী দরওয়াজার সম্মুথে 
স্কাপিত কামানের লক্ষ্যশূন্য গোলার আঘাতে সেলা- 
পতি নীল এই শের দরওয়াজার সন্নিকটে আহত হন 
--এজন্ত ইংরাজেরা এই দরওয়াজার “নীল-দ্বারপথ' 
নাম দিয়াছেন। ডানদিকে নবাব সদৎআলী খা 
ও তাহার মহিবী সুরসিদ্‌ জাদির সমাধি হম" 
প্রথমোক্ত সমাধি হর্খ্যকে সাধারণতঃ “জনাৎ 
আরামবাগ" (অর্থাৎ “বাহার আত্মা স্বর্গে বাস করি- 
তেছে”) কহিয়! থাকে । উভর হন্্যই তৎপুক্র গাজি- 
উদ্দিন হারদর নির্মাণ করেন । একটু অগ্রসর হুই- 





শের-দরওয়াজা 
বাঁ নীল দ্বার - 





১৮৪০ আত্রার্সনি হইতে [লক্ষৌ* 


















লেই পথের ডা”্নপার্খে নদীতীরে ছুইটি রাঁজপ্রাসাদ 
অবস্থিত আছে_-একটির নাম প্ছত্তর মঞ্জিল, 
অপরটির নাম “ফারহাৎ বক্স” । ইহাদের বিপ- 
রীত দিকে পথের বামপার্থখে “কসর-উল-স্থলতান*% 
বা! লাল বারদ্বারী । ছত্বর মঞ্জিল নবাব নাঁসির- 
উদ্দিন হায়দর অস্তঃপুরিকাদিগের আবাসার্থ নির্মাণ 
করেন। ছুইটি গিল্টি কর! ছত্রাক্তি দ্বারা চিত্রিত 
বলিয়া ইহার এই আখ্া। হইয়াছে । ইহা! এক্ষণে 
ক্লবহাউস (015১-57০53৩) এবং পবলিক লাইব্রেরি 
(75217০17121) বা জনসাধারণের পুস্তকাগাররূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে । ফারহাৎ বকৃস (বা “আনন্দ- 
প্রদাতা”) সদৎ আলী খাঁর সময় হইতে কাইজর- 
বাগ নির্মাণের পূর্ব পথ্যন্ত রাজপ্রাসাদ ছিল-- 
রাজ। স্বয়ং উহাতে বাস করিতেন । ইহার নদ্দী- 
তীরস্থ অংশ সকল জেনারেল মার্টিন নামক এক 
ব্যক্তি নিষ্াপ করিয়াছিলেন, পরে তিনি উহা 
নবাব সদৎ আলী খাঁর নিকট বিক্রয় করেন । . 
প্রাবাদের অবশিষ্ট অংশ এবং কসর-উল-সলতান 
' উত্ক নবাবের আদেশে পরে নিস্ষিত হয়। কলর 
উল্ল-স্ুলতানের,মধ্যে রাজ-তক্ক (রাজ সিংহাসন) 


ছত্বর মঞ্জিল 


কারহাৎ বক্স 


করস উল-হল- 


লঙ্ষৌ ] কৃতব পর্য্যন্ত । | ১৮৫. 


জন্য মাত্র ব্যবহৃত হইত। নূতন রাজ্যাভিষেকোপ- 
লক্ষে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে ব্রিটিশ রেসিডে্ট 
নব ভূপতিকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং তৎপরে 
তারতবর্ষীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহার শাঁসনভার গ্রহণ 
স্বীকার করিতেছেন ইহার নিদর্শন স্বরূপ “নজর” 
(উপটৌকন) প্রদান করিতেন। যখন বাদসা বেগম 
এবং মুন্লাজান উভয়েই এই গৃহস্থিত রাজ-তন্ত 
অধিকারের চেষ্টা করেন, তখন চির প্রথানুসারে 
মুন্নাজানের পক্ষাবলদ্িগণ তৎকাঁশীন রেসিডেণ্ট 
কর্ণেল লৌকে শাসন ভারগ্রহণ স্বীকারের নিদর্শন 
স্বরূপ নজর প্রদানের জন্ঠ বাধ্য করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিল। এই হর্টে্ে এক্ষণে মিউজিয়াম বা যাছ 
ঘর এবং পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে । এই মিউ- 
জিয়ামে সাহ আলমের বড় বেগম, তাজ মহল, স্থুর- 
জাহান, জাহানারা, জীবনোরেসার, বাবর মহল, 
আওরঙ্গজেব, আকৰর, ইত্যাদি দিল্লীর অনেক 
সম্রাট্‌ সাত্রারজী, রাজকুমার এবং বাজকুমারীগশের |. 
গজদস্তের উপর অক্ষিত প্রতিমূর্তি আছে এবং |. 
তস্তির অন্তান্ত অচনক ত্রষ্টবা বস্ত সংগৃহীত আছে। 
তৎপরে আমরা রেসিডেম্সিতে গেলাম । এই | রেসিডেন্সি 

বৃহৎ বাটিক! নবাব সৎ আলী খর সময নির্ছিত | বাটা 


১৮৬ অন্ার্লনি হইতে [লক্ষৌ * 
হয়। ইহার চতুদ্দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন এবং 
তন্মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ অস্রীলিক1 অবস্থিত ছিল। 
প্রধীন অট্টালিকা ত্রিতল; তাহার এক পার্খে 
একটি'উচ্চ চূড়া (০০০ ছিল। ইহার পশ্চিম পারত 
অংশের একতল নৃত্তিকার নিয়ে অবস্থিত আছে ) 
এই অংশকে “তাইখানা, বলে। পুর্ব্বে এই বাটিতে 
রেসিডেণ্ট বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে “রেসি- 
ডেন্সি” বলিত। ১৮৫৬ শ্বী;ঃ অন অযোধ্যা ব্রিটিশ 
হেনরি লরেন্স উহ্বাতে বাস করিতেন । বহিদ্বপরের 
দক্ষিণ পার্শস্থ অট্রালিকাতে রেসিডেন্সির মিলি- 
টারি গার্ডের সেনানায়ক -কর্ণেল বেলি অবস্থিতি 
করিতেন-_এক্ষণে এই অক্টালিকা তদীয় - নামানু- 
সারে বেলি গার্ড, চলিত ভাষায় বেলি গারদ, 
নামে ইতিহাসে এবং জগতে বিখ্যাত। ১৮৫৭ খ্রীঃ 
অকের ৩*শে মে লক্ষৌ নগরে সিপাহী বিদ্রোহ 
আরম্ভ হুয়। লরেন্স পৃর্বেবেই ইহার আভাস.পাইয়া- 
ছিলেন, স্থৃতরাং বিদ্রোহের উপক্রমেই নগরস্থ সমস্ত 
ইউরোপীয় দিগকে রেসিডেন্িতে £একত্রিত-করিয়া 
তাহা“দগের রক্ষার্থ সচেষ্ট হইলেন। স্রীলোক এবং 
বালক বালিকাদিগকে তাইখানার ধিয়তলের 


লক্ষ ) কুতৰ পধ্যন্ত। ১৮৭ 


মিটি ০ 





নিরাপদ কক্ষ সকলে রক্ষা করিলেন ; পরে এইস্থানে 
রোগে অনেকের মৃত্যু ঘটে। বেলি তাহার অধী- 
নস ক্ষুদ্র সৈন্দল মাত্র সম্বল করিয়া অমিত পরা- 
শ্রমে অগণ্য শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
প্স্তত হইলেন । বেষ্টন-প্রাচীর নিমেষে তিরো- 
হিত হইল। কামানের গোলার আঘাতে অষ্টা- 
কা সকলের জানালা, কবাট, প্রাচীর, এমন কি 
ছাদ পরাস্ত উড়িয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ত্রক্ষেপ 
নাই । ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন ফেরুর পাল দেখিয়া বিচ 
লিত হয় না, তেমনি এই দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সিংহের! 
বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। রেসিডেন্সি আক্র- 
মণের কিয়দ্দিন পরেই বীর লরেন্স প্রাণত্যাগ 
করিলেন। এক দিন তিনি আপন গৃহের নিম্নতলের 
একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঈাড়াইয়া কয়েক জনের সহিত 
মন্ত্র করিতেছিলেন, হঠাৎ কক্ষস্থ গবাক্ষ দিয়া 
বিপক্ষনিক্ষিপ্ত একটা! সেল (১৮9) প্রবেশ করি- 
যাই ফুটিয়া গেল। ইহার তিন দিন পরে (৪ঠা 
জুলাই) তাহার জীবনলীলা' শেষ হইল। মৃত্যুর 
পূর্বক্ষণেও আদেশ করিয়া গেলেন,বস্ঠা স্বীকার 
করিও না।” এই ভাবে চারি মাস কাল এই মুষ্টি 
মেয় বীর পুরুষেরা রেসিডেন্সি এবং তদাপ্রিত ; 







অন্টার্লনি হইতে লক্ষৌ ] 


ইউরোপীয়গণকে রক্ষা করিলেন । ওদিকে রমণী- 
গণ প্রাণপণে আহতদিগের শুভ্রা করিতে লাগি- 
লেন। ইহাদের শৌর্যের কথ। শুনিয়া জগৎ স্তব্ধ 
হইয়। গেল। কি অতুলনীয় শৌর্ধ্য ! ধন্য বেলি !* 
। ধন্য তোমার গার্ড !! 
1 অবশেষে ২৫শে সেপ্টেম্বর জেনারেল হেবলক ও 
আউট্যাম রেসিডেন্সিতে আসিয়া পৌছিলেন বটে ; 
কিন্তু তখনও ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারের কোন 
স্থযোগ পাইলেন না। পরে নবেম্বরের মধ্যভাগে 
হর কলিন ক্যাম্বেল (পরে লর্ড ক্লাইড) ই'হাদিগের 
উদ্ধার সাধন করিলেন । 
রেসিডেন্সি বাটিকাকে গবর্ণমেন্ট স্থৃতিচিহ্ম্বরূপ 
আত মূ. সম্ভব তখনকার অবস্থায় রাখিয়া দিরাছেন। 
একটি গভীর শোকচ্ছায়া সমগ্র স্থানকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়াছে ; পদার্পণ মাত্র প্রাণ সেই ভাবে পূর্ণ 
হইয়া যার। যে দিকে চাও ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্ন 
দণ্ডাক্বমান রহিয়াছে । বহির্গাত্রের সর্বব্ধ অসংখ্য 
গুলি গোলাপাতের চিন্তট কোন কোন স্থানে 
' ক্কাষান বৃহৎ বৃহৎ ছিত্র করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তর 
(ফলকের উপর “বেলি. গার্ড,” "এই প্রকোঠে নব 





লক্ষৌ ] কুতব পধ্যস্ত ৷ 


হেনরি লরেন্স আহত হইয়াছিলেন,” প্তাইথানা,” 
“এথানে স্থসানা পামার গোলার আঘাতে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন, বয়স ১৯ বৎসর,” “এখানে স্তর 
*হেনরি লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন,” “বেগম কুঠি,” 
প্রভৃতি লিখিয়া প্রধান প্রধান অষ্টালিকা ও স্থান 
গুলি গবর্ণমেন্ট চিন্তিত করিয়া! রাখিয়াছেন। বেলি 
গার্ডের সন্বুখভাগে নিহত বীরদিগের স্থাতিচিষ্ন ; 
আর একটু অগ্রসর হইলে উন্নত স্তুপের উপর 
লক়েন্সের স্থৃতিচিহ । ইহাল্বাম পার্খন্থ অট্রালি- 
কাকে আহতদিগের চিকিৎসীলয় কর! হইয়াছিল, 
এবং উহ্হারই এক কক্ষে লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন। 

র়েসিডেহ্লিসংলগ্ন গীর্জাঘরের প্রাঙ্গণে লক্ষৌয়ে 
নিহত ব্যক্কিগণ সমাহিত হইয়াছেন--এই খানে 


১৮৭ 


সমাধি স্থান 


লরেন্স, নীল, ব্যাস্কস প্রভৃতি খ্যাতনামা যোঙ্ধুগণ | 


এবং আরও কত বীর পুকুষ শায়িত আছেন। 
ই“হাদের কবরোপরি অঙ্কিত লিপিখুলি বড়ই মন্্ম- 
স্পর্শী। রেসিডেক্সি অবরোধের সময় বিজ্রোছিগণ 
ঈর্জাগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহা! আর 
স্ক্ষিত হইতেছে । | 
রেসিডেক্সির অনতিদ্ূরে গোষতী সীয়ে সুর 


১৯৩ 


অক্টার্লনি হইতে [লঙ্ষৌ” 





লৌহ সেতু | লৌহ-সেতু । ইহা গাজিউদ্দিন হায়দরের ফর- 


দেল থোস 


বৃক্ষবাটিক! 


মায়েষ মতে ইংলগও হইতে আনীত হইয়াছিল, 
কিন্ত পৌছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়; 
৩০ বৎসর পরে ইহা বর্তমান স্থানে স্থাপিত হই 


যাছে। | 

বৃহস্পতিবার (১৫ই অক্টোবর ১৮৯২)-_ 
বেলা ৬্টার সময় আমরা “দেল খোস+ প্রাসাদ 
দেখিতে গেলাম। উহা! নবাব সদৎ আলি খা কত্তক 
শিকার-আবাসরপে.এনির্র্মিত হয় । অট্টালিক1 জীর্ণা- 
ব্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যা- 
নটি গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ দ্বারা সুসজ্জিত । 
নবাবের অস্তঃপুরস্থা রমণীগণের ইহা একটি প্রিয় 
নিকেতনছিল। বোধ হয়, এস্থানের জনশূন্যতা এবং 
স্বচ্ছন্দচারণোপযোগিতাই ইহার কারণ। ইহার 
নিকটবর্তী স্থানের জঙ্গল আবাদ করিয়া তিনি এক 
বিস্তৃত বৃক্ষবাটিকা (৮21 ) প্রস্তত করেন এবং 
তাহা বিস্তর: মগ এবং অন্তান্য শিকার্ষ্য জন্ত দ্বারা 
পুর্ণ করেন। লক্ষৌ রেসিডেম্সি উদ্ধারের প্রাক্কালে 
এই প্রাসাদ ও. বৃক্ষবাটিকা স্তর কলিন ক্যান্বেশের 
প্রধান আড্ডা হইয়াছিল । প্রথমতঃ এখানে থাকিক্স! 
বিজ্রোহিদিগের অনেকগুলি আড্ডা অধিকার 


লক্ষ) কুতব পর্যন্ত । ১৯১ 





রিলে পর শীহার রেসিছেন্ির দিকে অগ্রসর 
হইবার স্থঘোগ ঘটে । 

তৎপরে আমরা প্নাটিনিয়ার” দেখিতে | 'মার্টিনিয়ার 
'গলাম। ইহীকে “কনষ্টেন্পিয়া”ও বলির! থাকে; 
সাধারণ লোকে প্মার্টিন কুঠি” বলে। ইহা একটি 
অদ্ধন্তাকার অতি প্রকাণ্ড দ্বিতল অক্টালিকা ১ 
মধা অংশ নব তল। এই মধ্যাংশের ক্রোড়ে একটি 
উচ্চ ও বিস্তৃত বেদি। ছাদের ধারে ধারে কোণে 
কোণে নানা রূপ কৌশল ধরম্পন প্রতিমূর্তি 
সিংহ এবং তাহার চক্ষুর পরিবর্তে লেম্প 3 চীন 
দেশীয় সন্যাসী এবং স্ত্রীলোকেরা মাথা নাড়ি 
তেছে) এতত্িনন প্রীক মিথলজির যত দেব দেবী। 
নবতল অক্টালিকার ছাদতলে প্রীষ্টার ও বর্ণ যোগে 
গ্রীক মিথলজির ঘটন! সমূহ ছ'চে প্রস্তত করিয়া 
যোজিত হইয়াছে । অট্রালিকার সম্মুখ ভাগে 
একটি স্বৃহৎ দীর্থিকা; তন্মধ্যে একটি অতুচ্চ্চে 
্তস্ত বা মিনার। অগ্রভাগে উঠিবার জন্য মধ্য 
দিয়া সোপানাবলী আছে এবং অগ্রভাগে 'একটি 
শিরোগৃহ আছে,। এক শতাবী হইল ক্লড মার্টিন 
নামে এক জন ছিটওয়াল৷ 'ফরাসীস সামান্য 
সৈনিক ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন 


২ াাশাাশ্াীশাীশীশ্ীপীশীশীশীীিট 


১৯২ 





- অন্টার্লনি হইতে [লক্ষোৌ 


এবং পরিশেষে সৈনিক বিভাগে মেজর জেলা- 
রেল পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়া প্রভৃত অর্থ সঞ্চয় 
করেন। ইনিই রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয়ে এই বিচিত্র 
অট্টালিকা জন করেন। কথিত আছে যে ইহা 
প্রথমতঃ নবাব আসফ উদ্দৌল্লার রাজ প্রাসাদ 
হইবার প্রস্তাব হয়। ইহার কার্য একবারে সমাপ্ত 
হইবার পূর্বেই মার্টিন পরলোক গমন করেন। 
মৃত্যুকালে ইহাতে একটি স্ুল স্থাপনের জন্য অর্থ 
রাখিয়া যান এবং যাহাতে অট্টালিকাটি রাজ সর- 
কারে বাজেয়াপ্ত হইতে না পারে তজ্জন্ত স্বীয় মৃত- 
দেহ ইহাতে সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান 
করিয়া যান। তদবধি ইহাতে স্কুল স্থাপিত হই- 
স্বাছে। বিদ্রোহের সময় সিপাহিগণ ইহাতে তাহা- 
দের প্রধান আড্ডা করিয়াছিল। সেই সময়ে 
নিপাহিরা অক্টালিকার প্রভৃত অপচয় করে এব 
মার্টিনের কবর ভাঙ্গিয়া অস্থি সকল চতুদ্দিকে 
ছড়াইয়া ফেলিয়। দেয়। 

এই অষ্টালিকাঁর অত্ন্তর পরিদর্শন করিতে 
হইলে ্বুলের অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি গ্রহণ 
করিতে হয়। 


লক্ষ] কুতব পর্য্যস্ত। 


একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাঁটিক।। নবাব ওয়াঁজিদ আলী 
খা, সেকেন্দর মহল নাম্ী তাহার এক বেগ- 
মের জন্য ইহা নির্মাণ করেন। ছুই সহ সিপাহী 
এই স্থান অধিকার করিয়া ব্রিটিশ সৈম্তের উপর 
অবিশ্রন্ত গুলি বর্ষণ করিতেছিল। ৯৩ সংখ্যক 
হাইল্যাণ্ডার দল এবং ৫৩ সংখ্যক পদাতিক দল 
এই স্থান অবরোধ করত একটি একটি করিয়া 
সমস্ত সিপাহীগণকে বিনাশণকরে । 

নজফ আশ্রফ বা সা নজফ-_ইহা অযোধার 
প্রথম বাজা নবাব গাজি উদ্দিন হায়দরের সমাধি 
বাটিকা। নজফ নামক পাহাড়ের উপর মুসলমান 
শুরু মহম্মদের জামাতা আলির যে সমাধি-হর্খবয 
আছে তদন্ুকরণে এই হম্দ্য রচিত হইয়াছে বলিয়া 
ইহার এই নাম হইয়াছে । গাজ্ি উদ্দিন এই হর্্য 
সংগ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত উপযুক্ত অর্থ 
রাখিয়া গিয়াছেন ; তাহার আয় হইতে সমস্ত 
বায় চলিতেছে । এখানে অযোধ্যার রাজাদিগের 
এবং তাহাদের প্রিয়তমা মহিষীগণের কষুত্র ক্ষ্র 
হস্তাস্কিত চিত্র আছে। 

বেসিডেশ্দি উদ্ধারের কালে স্তপ্ন কলিন ক্যান্থেল 
এই বাটিকার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিরোধ 
[ অনু ১৭ ] 


১৯৩ 


নজফ আগ" 


উইঙ্গফিল্চ পার্ক 





অন্টার্লনি হইতে [লক্ষৌ 
প্রাপ্ত হন। স্তর উইলিয়ম পিল বড় বড় কামান 
দ্বারা ছুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রাচীরে আঘাত করিতে 
লাগিলেন 7 ও দিকে ব্রিগেডিয়ার হোপ্‌ একাকী 
অরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র দরওয়াজার সন্ধানে গেলেন*। 
যেই তিনিও উহী খুঁজিম্বা পাইলে 5, অমনি 
এদিকে গোলার পুনঃ পুনঃ আঘাতে প্রাচীর 
ভাঙ্গিয়া। গেল এবং ভগ্ন স্থানের ভিতর দিয়া দলে 
দলে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ করিতে লাগিল। 
উই্রফিল্ড্‌ প্লার্ক_এই সরকারী উদ্যান তাত 
কালিক চিফ্‌ কমিশনারের নামে হইয়়াছে। ইহা 
সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ দ্বারা শোভিত এবং ইহাতে নানা 
জাতীয় হরিণ সংগৃহীত হইয়াছে । এই উদ্যানে যে 
সকল মর্র প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে 
তাহা সমন্তই “ কাইসর-বাগ * হইতে উঠাইয়। 
আনা হইয়াছে । 
এ. চিফ, কমিশনারের কুঠি-বীর মেজর হডদন 
সাহেব বেগম কুঠি আক্রমণ করিতে গিয়! সাংঘা- 
তিক রূপে আহত হইয়া এই গৃহে প্রাণ ত্যাগ 
করেন। ॥ 
তারাওয়ালী কুঠি € ₹ 2 নিত 
বাগের বিপরীত দিকে পথের অপর পার্থ স্কাপিত ৪ 


লক্ষে ] কুতব পর্য্যন্ত । 


ইহাতে এখন ব্যাঙ্কের আফিস বসিয়াছে। এই 


গৃহের সন্বুথপ্থিত ভূখণ্ডে পোরেরা রাজা ও মিখোলি | 


রাজার প্রেরিত ইউরোপীয় বন্দীদিগকে হত্যা 
করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে একটি স্থৃভিচিত্ 
উঠাইয়াছেন ) তাহাতে ছভ)ণগের নাম 
অঞ্ষিত আছে । 

প্রস্তর সেতু ।--১৭৮০ গ্রীত নবাব আসফ 
উদ্দৌলা গোমতীর উপরে এই ্ন্দর সেতু প্রস্তত 
করেন। | 

মচ্ছি-ভবন দুর্গ ( মত্ঠ্ভবন-ছুর্গ)- 
ইহা একটি প্রাচীন সুদৃঢ় ছর্গ, এখনও উত্তম 
অবস্থায় আছে। ৩* শে মে বিদ্রোহের উপক্রমে 
ছিলেন; অবশেষে ২রা জুলাই রেসিডেন্সি রক্ষার 
উপায়ান্তর না দেখিয়! সৈন্তগণকে উহা পরিত্যাগ 
করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । . 

আসফ উদ্দৌল! ইমামবারা- কখনও 

কখনও ইহাঁকে মচ্ছিভবন ইমামবারা বা! শুদ্ধ 
ইমামবারাও বন্ধে। স্থাপত্য-কার্ধ্য বিষয়ে লক্ষৌ- 
এর মধ্যে এই অট্রালিকাই সর্ব প্রধান । 
প্রথমতঃ একটি বহিষ্ঘার-_বিপরীত দিকে তাহার 


১৯৫ 


মচ্ছিভনন্‌ 


অক্টীর্লনি হইতে [লক্ষৌ- 





জওয়াব। এই দ্বার দিয়! প্রবেশ করিলে অপেক্ষা- 
কৃত একটি উচ্চতর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চতু 
দিকে শোভনীয় অট্টালিকা সমূহ দৃষ্ট হয়। এই 
প্রাগগ পার হইয়া একটি অতি চমতকাষ 
দ্বারের মধ্য দিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর প্রাশস্ত- 
তর আর এক প্রাঙ্গণে উপনীত হইলে তোমার 
সম্মুখে অপর ধারে সমগ্র দৈর্ঘ্য যুড়িয়া প্রকাণ্ড 
ইমামবারা ) তোমার "দক্ষিণ পার্খে মন্জিদ, বাম 
পার্থে একটি বৃহত্ কৃপ। ইমামবারা অট্টালিকা 
যেমন সদ তেমনি সুদর্শন ; গভীর ভিত্তির উপর 
স্থাপিত ) প্রাচীরের বেধ ১২ ফুট। মধ্যস্থলে 
বৃহৎ হল ১৬৭ ফুট দীর্ঘ এবং ৫২॥ ফুট প্রশস্ত ) 
ছুই পার্থে ৫৩ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি অষ্টভুজ কক্ষ? 
সম্মুথে সুপ্রশত্ত দর-দালান। সমগ্র দ্বিতল যুড়িয়া 
একটি অতিবিঘূর্ণিত গোলোকধাধী নির্মিত হই- 
ক্লাছে। দর্শকগণ ইহাতে একবার প্রবেশ করিলে 
পুনরায় বাহির হইতে অনেক সময়ই অসমর্থ হইয়া 
পড়ে বলিয়া! দ্বিতলের পরিদর্শন রহিত হুইয়াছে। 
অত্যন্তরের চিত্র ও সঙ্জাদি লক্ষৌ পুনরধিকার 
কালে ব্রিটিশ সৈমোর। নই করিয়! দিয়াছে । হলের 
মধ্যভাগে নবাব আসফ উদ্দৌক্পা শায়িত আছেন । 


লক্ষে ] কুতৰ পর্যন্ত । 





আসফ উদ্দোল্লা প্রচুর অর্থ রাশিব্যয় করিয়। 
এই বাটিক নিন্মাণ করাইয়াছিলেন। নির্মাণ 
বিষয়ে এই রূপ গল্প আছে :নবাব ছইটি নিয়ম 
করিয়া অট্রালিকার নক্সা আহ্বান করেন--(১) 
তাহা অন্ত কোন অট্রালিকার অন্থকরণ হইবেন! ) 


(২)সৌন্দর্ধ্য এবং শৌভা! বিষয়ে ইহা! অন্ান্ত অট্রা- 


লিকাকে অতিক্রম করিবে কৈফিয়ৎ উল্লা নামক 
এক জন মিস্ত্রীর নক্‌স! নবাবের মনোনীত হয় এবং 
তদনুসারে বর্তমান্‌ অষ্টালিক৷ )নিশ্মিত হইয়াছে । 
কৈফিয়তের নক্সা নবাবের বদান্ততার উপযোগী 
হয় নাই, অট্রালিকার দিকে চাহিয়া এমন কথা 
বলা যায় না। 

কমি দরওয়াজা_-এই দ্বারই ইমাম বারার 
বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার প্রকাশ্য পথ। ইহা 
ঘেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র এবং শোভাসম্পন্ন । 

হোসেনাবাদ ইমামবারা-_পূর্ববোক্ত ইমাম 
বারার অনতিদূরে ইহা অবস্থিত। ইহা মহদ্মদ 
আলি সাহের কীর্তি। আরতনে বৃহৎ না! হইলেও 
লৌন্বধ্যে ইহা লক্ষৌএর কোন অট্টার্গিকার পশ্চাতে 
নহে। প্রাঙ্গশোদ্যানের এক পার্থ জগনুগ্ধকরী 
- অনস্থকরণীয়া তাজের অতি কবর্ধ্য ক্ষু্র গঠনান্থ- 


রুমি দরওয়াজ! 


অক্লীর্লনি হইতে [লক্ষ 





মবাবদিগের 
তৈলালেখ্য 


করণ। প্রাঙ্গণের পশ্চিম ধারে ইমাম বারান্র 
অট্রালিকা--উপরের গিপ্টি করা গথ্ুজটির গঠন 
বড়ই মলোহর। মহম্মদ আলি সাহ স্বীয় মাত- 
দেবীকে উহাতে সমাহিত কররিরাছেন এবং স্বয়ং" 
শৈশব কালের স্তায় মাতৃপার্খে শায়িত আছেন। 
মহম্মদ আলি সাহ মৃত্যুকালে অট্রালিকার 
সংস্কার প্রভৃতির ব্যয় নির্ববাহার্থ বহু অর্থ রাখিষ্ব! 
যান। 

মহম্মদ আমি হোসেলাবাদের পথিপার্ে 
একটি বিস্তৃত সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। 
ইহার পশ্চিম তীরে অতি সুন্দর একটি ঘড়ী-ঘর 
সম্প্রতি গ্রথিত হইয়াছে। পুর্বতীরে একটি অতি 


| হুন্দর অট্টালিকা ইহাঁও নব-রচিত। অভ্যন্তরস্থ 


একটি প্রশস্ত হলের প্রাচীরে অযোধ্যার সমস্ত 
নবাবদিগের তৈলালেখ্য যথাক্রমে সঙ্িবি্ট হই- 
যাছে। প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার হইতে আরম্ত 
করিলে-_ 

৯ম চিত্র- বংশের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যার শাসন- 
কর্থা সদৎ খা। তৎপার্থে পশ্ঠাংভাগে কুতব 
মিনার । 

২য় চিত্র-তজ্জামাতা ও ভ্রাতুষ্পু্জ নবাব 


কাণপুর । 


কলিকাতা হইতে ৬৮৫ মাইল । 


হা একটি বৃহৎ সামরিক, ঠ্টেসন। ১০ বর্গ 
মাইল স্থান যুড়িয়া ক্যানটনমেন্ট। সৈনিক 
বিভাগীয় কর্মচারী এবং ইউরোপীয় ছাড়া ৬০০ 
লোক ক্যান্টনমেন্টের অন্তভুক্তি স্থানে বাস করিয়া 
থাকে। ইহাতে ৭০০ সৈন্যের থাকিবার স্থান 
আছে। কাণপুর চর্ম ব্যবসায়ের জন্ত সবিশেষ 
বিখ্যাত। এখানে জুতা, পোর্টমেন্টো, ঘোড়ার 
সাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। ঁ 
ষ্টেসনে পৌছিয়াই আমরা তাড়াতাড়ি নগর- 
দর্শনে বাহির হইলাম। নগর ষ্টেসন হইতে 
২ মাইল দুরে। প্রথমতঃ “মেমোরিয়াল উদ্যানের” 
দিকে গেলাম। এই মেমোরিয়াল উদ্যান কি, | দেযোরিযান 
বৃাইতে গেলে পাঠককে বিদ্রোচ্ছতিহাসের উদ্যান 


অন্টার্লনি হইতে [ কাণপুর 


বীভৎসতম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখাইতে হইবে। প্রসিদ্ধ 
বিদ্রোহ সময়ে স্তর হিউ হুইলর নামে একজন 
অশীতিপর বুদ্ধ বহুদর্শী সেনাপতি কাণপুরের 
সেনানায়ক ছিলেন। ১৭ই মে মিরাটের বিদ্রো” 
হের সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সহরের বাহিরে 
একটা পুরাতন সেনানিবাসের চতুদ্দিকে উচ্চ 
করিয় মৃত্তিকাস্ত,প উত্তোলন এবং তন্মধ্যে খাদ্য 
দ্রব্য ঞ্চয় করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করি- 
লেন। ৪ঠা জুন মি্পাহীরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর 
দিকে প্রস্তান করিল। তৎকালে শেষ পেশোয়। 
বাজি রাওর দত্বকপুত্র ধুন্দুপস্থ ওরফে নাঁনা সাহেব 
কাণপুর হইতে ৬ মাইল দূরে-বিঠোর নামক স্থানে 
বাস করিতেন এবং সাধারণতঃ লোকে তাহাকে 
বিঠোরের রাজা বলিত। নান! সাহেব সিপাহি- 
দিগকে নানা প্রকারে প্রলুন্ধ করিয়া ফিরাইয়া 
লইডা ৬ই জুন মধ্যাত্ুকালে হুইলরের সৃদ্গ্গ আক্র- 
মণ করিলেন। ছর্গে অল্প সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য 
মাত্র ছিল, অথচ ইউরোপীয় পুরুষ, স্ত্রীলোক, 
বালক বালিকার সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯ দিন 
পর্যন্ত ইউরোপীয়গণ প্রাণপণে শক্রর ভীষণ আক্র- 
মণ প্রতিরোধ করিলেন ১ কিন্তু এদিকে খাদ্য 


"কাপপুর ] কুতব পধ্যস্ত। 





দ্বাব্যের অপ্রতুল নিবন্ধন দিনের পর দিন অনাহারে 
থাকিতে হইল হুইলর খাদ্য দ্রব্যের যত সংস্থান 
রাখিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে কার- 
€ণেই হউক আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়া- 
ছিল না; তিনিও সময় থাকিতে এ ভুল সংশোধন 
করেন নাই। ২৫শে জুন নানা সাহেব ছর্গে সংবাদ 
পাঠাইলেন যে অস্ত্র তাগ করিলে তাহাদিগের 
এলাহাবাদ পহছিতে তিনি কোনরূপ বাধ' প্রদান 
করিবেন না। ২৭শে জুন প্রাতে ৪৫০ প্রাণী 
নৌকারোহণার্থ এক মাইল দৃরস্থিত সাতে চৌড়া 
ঘাটে উপনীত হইলেন। সকলে নৌকারোহুণ করি- 
স্বাছে, হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে গভীর শৃঙ্গধবনি 
হইল, অমনি নদীর উভয় কুল হইতে হতভাগ্য 
নৌকারোহিদিগের উপর বারিধারার স্তায় গুলি- 
বর্ষণ হইতে লাগিল-_-বজরার ছই”এ আগুন ধরিয়া 
গেল। পুরুষেরা অনেকেই নিহত্ত হইল, অনে- 
কেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল ১ ইহাদের চাক্রি- 
জন * মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। অবশিষ্টের কেহ 
কেছ বন্দী হইলু, কেহ মরিল। তখন ১২* জন 


* লেপ্টেনেন্ট মব্রে টমসন, লেপ্টেনেপ্ট ডিলাফস, প্রাই- 
ভেট্‌ যাঁফি, এবং প্রাইভেট সালি। 


অক্টীর্লনি হইতে [কাপপুর 
স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে নৌকা হইতে 
তুলিয়া নাল সাহেবের আড্ডার এক গৃহে আবদ্ধ 
রাখা হইল। ৭ই জুলাই হেবলক এলাহাবাদ হইতে 
কাণপুরেন্র দিকে রওয়ানা হইলেন। ১৫ই জুলাই 
রাত্রিতে তিনি ১৪ মাইল কুচ করিয়া কাণপুর 
হইতে ৮ মাইল দূরে ছাউনি করিলেন। সেই 
রাত্রিতে নৃশংস নান! সাহেব স্বীয় পরাজয়ে ক্রোধান্ধ 
হইয়া ২০০ জন বন্দী স্ত্রীলোক ও শিশুর বধাজ্তা 
প্রদান করিলেন। লিখিতে লজ্জা হয়, ভাবিলে 
রোমাঞ্চ হয়, নৃশংসের! এই সকল নিরপরাধিনী 
অবলাদিগকে এবং সংসারানভিজ্ঞ শিশুদিগকে 
তরবারি, বেয়নেট, কুঠার, বা ছুরিকা দ্বারা 
যথেচ্ছভাবে হত্যা করিল এবং পরদিন প্রাতে 
রক্তাক্ত মৃত এবং মুমূষুদিগকে সমীপবর্তী কৃপে 
নিক্ষেপ করিয়া এই পৈশাচিক কাণ্ডের অসম্পূর্ণতা 
টুকু পূর্ণ করিয়া রাখিল। বিদ্রোহ দমনের ..পর 
গবর্ণমেন্ট স্থৃতিচিহু স্বরূপ হত্যাগ্ৃহ এবং কৃপকে 
অস্ততূক্তি করিয়া এই মেমোরিয়াল উদ্যান স্থাপন 
করিয়াছেন। উদ্যানটি বৃক্ষ লঅদিতে সমাচ্ছন্। 
কূপের উপরিস্থিত' উন্নত স্তপের উপরে স্থতি- 


চিহ্-_একটি উন্নত বৃত্তাকার বেদির উপরে একটি 
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শ্বেতপ্রস্তরময়ী বন্ধাচ্ছাদিতা রমনীমূর্তি ছুই পক্ষ 
বিস্তার করিনা অধোমুখে বিমধভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে, যেন কোন স্বর্গীরা দুতী এই মাত্র অব- 
শরণ করিয়া! আপিরা ইহাদের দশা দেখিয়া ত্রিক্ 
মাণা হইয়াছেন। স্মাতি চিহ্ন বেষ্টন করিয়! একটি 
অতি সুন্দর কারুকার্ধ্য সম্পন্ন প্রস্তর পদ্দী। স্তপের 
পাদদেশের উভয় পার্খে কাণপুরে নিহত ইংরাজ- 
গণের সমাধি । নানাবিধ লতা এই সকল সমাবি- 
গুলিকে জড়াইয়া রহিয়াছে।৯ একজন উদ্যান 
রক্ষক ইংরাজ একদল ইংরাজ প্রহরীর সাহায্যে 


উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিুক্ত আছেন । ম্যাজি- 


ষ্রেটের স্বাক্ষরিত পাশ ভিন্ন এ উদ্যানে দেশীয়- 
দ্িগের প্রবেশাধিকার নাই। ইউরো পীয়দিগের 
পক্ষে কৌনই নিষেধ নাই বটে, কিন্তু শকটবাহ্‌ন, 
অশ্বচীলন, বনভোজন, গীভবাদ্য, উচ্চৈঃস্বরে 
বাক্যালাপ, প্রভৃতি সর্ধ প্রকার উল্লাসধবণি এক- 
বারে নিষিদ্ধ। প্রবেশ দ্বারের পার্খস্থ বোর্ডে 
এতদ্বিষয়ক গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ উদ্ধৃত আছে। 
কাণপুর প্রবাসষ্ট একজন বন্ধুকে পূর্বেই “পাশ” 
লইয়৷ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
তিনি অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেনও» কিন্তু তং 


অন্টার্লনি হইতে [কাপুর 


প্রেরিত লোকের ষ্টেসনে আসিতে বিলম্ব হওয়াতে 


এবং আমরা তাহার বাসার খোঁজ করিতে না 
পারাতে আমাদের কার্যাসিদ্ধ হইল না। যাহা 
হউক বাহির হইতে চতুদ্দিকে উ“কি ঝুঁকি মারিয়া 
অনেকটা আভাষ পাইলাম। 

তৎপরে মেমোরিয়াল গীর্জা ও সাতে চৌড়া। 
ঘাট দেখিবার চেষ্টা! কৰিলাম ; কিন্তু গাড়োয়ানট। 
যেন সে সবস্থানের খোজ খবরই রাখেনা এরূপ 
ভান করিল। বাস্তব তাহা নহে। উক্তস্থান দ্বয় 
কাণপুর হইতে ৩৪ মাইল দূরে বলিয়া লোকটা 
যাইতে রাজি ছিলনা । হুইলরের মৃদ্দর্গের (গড় 
খাই) চিহ্ন পথ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তছুপরি এই 
মেমোরিয়াল গীর্জা নির্মিত হইয়াছে । মৃদ্দ,্গের 
বাহিরের যে কুপ হইতে ছুর্ভাগ্য অবরুদ্ধেরা জীবন 
হাতে করিয়! পানীয় জল আনিতে যাইত তাহা 
এখন ও রহিয়াছে । অবরোধকালীন নিহত ব্যক্তি 
দিগের সমাধি ভূখণ্ডের চিত স্বরূপ একটি লুম্বর 
প্রস্তরময় ক্রুশ দণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। বিখ্যাত 
গাজের খাল (97385 05751 ) কৰণপুরে, আসিয়া 
শেষ হইয়াছে । ইহা নির্মাণ করিতে ছুই ক্রোড় 


সুজা ব্যয় হয়। 


কাণপুর ) কুতব পথ্যন্ত। 








ন্বাত্রি ১০-২* মিনিটের সময় আমরা কাণপুর 
পরিত্যাগ করিলাম । | 

শুক্রবার (১৬ই অক্টোবর, ১৮৯১) 
বেলা ৮টার সময় আমাদের গাড়ী চুনার (হিন্দু | 
নাম চরণাদ্রি) ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। ষ্রেসনে 
নানাবিধ হ্ন্দর সুন্দর ম্ৃপাত্র পাওয়া যায়। চুণার , 
দুর্গ ্টেসন হইতে ২মাইল এরে হইলে ও' গাড়ী হইতে 
খোলা মাঠের উপর দিয়! সমস্ত ভাগই পরিলক্ষিত | 
হয়। ছূর্গ গঙ্গার উপরে ১৪০ ফট উচ্চ এক পাহা- 
ডের অগ্রভাগে অবস্থিত আছে । জর্ক্বোচ্চস্থানে 
একট হিন্দু প্রাসাদ ভগ্মীবস্থায় পড়িয়া আছে। 

আমর! বেলা ৯-২* মিনিটের সময় মোগল 
সরাই পৌছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া বেলা ২ 
টার সময় রওয়ান। হুইন্মা পর দিন পরাতে ( শনি- 
বার, ১৭ ই অক্টোবর ) হাবড়া পৌছিলাম । এই 
ভ্রমণে আমাদের ১৩ দিন লাগিক্মাছিল। 





মুদ্রিত পুস্তক। 
| অক্টোবর, ১৮৯২। 


নিযলিখিত পুস্তকগুলি টারুমুগ্রণ যন্ত্রের আঁফিসে (৩৪ নং 
গৌরমোহন মুখৃষ্যের স্াট, সিমলা, কলিকাতা) বিক্রয়ার্থ 
প্স্তত আছে। পুস্তকবিক্রেতাগণ এখান হইতে পুস্তক 
লইবেন । 


আলো ও ছায়া (২য় সংস্করণ )--এক জন উচ্চশিক্ষিতা! 
মহিলা কর্তৃক প্রণীত । আকার রয়েল ১৬ পেজি ১৮৫ 
ৃষ্ঠা। অত্যুৎবৃষ্ট কাগঞ, অত্যুৎকষ্ মুদ্রণ, এবং অত্যুৎকৃষ্ট 
কাপড়ে বাধাই। মূল্য ১।০ মাত্র। 


_ *খ* কবির হেমচত্্র এই গ্স্থের তৃমিকায় লিখিয়াছেন-_-“কবিতাওলির 
ভাবের গভীরতা, গাধার নরলতা, রুচির নির্দলতা, এবং সব্বত্র হাদয়- 
গ্রাহিত। গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থ- 
কারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ করিয়াছি । আর বলিতেই ব কি, 


স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে ।” এতন্তিন্ন বু সংবাদ পত্রে বহুল 
প্রশংসিত । 


স্ত্রীধন্ম-নীতি ; পণ্ডিত রমাবাই সরন্বতী প্রণীত &ঁ নামীয় 
মহারাষ গ্রন্থের অনুবাদ. রত্লম মহারাঞজীর ঝলেজের 
অক্ষ এবং রত্লম শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরজনীমা্ধ - 


%০ 
নন্দী বি,এল কৃত, আকার ক্রাউন্‌ ৮ পেজি ১৫০ পৃষ্ঠা । 
উৎকৃষ্ট জরপে মুদ্রিত এবং কাগজে বাধা ; মূলা ১২ টাকা) 


**% এখানি স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ । পগিতার প্রতিভা এবং ছিন্দু গৃহের 
দিজতা সামান্ত নহে । গার্ধস্থ্য বিষয়ক এমন কোন বক্তব্য বিষয় নাই, 
ই গ্রন্থে যাহার উল্লেখ এবং বিচার না হইয়াছে । 


অক্টার্লনি হইতে কুতব পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ববভারত রেল- 
পথ সংলগ্র এলাহাবাদ, আগ্রা, ফতেপুর শিক্রি, মথুকা, 
বন্দাবন, দিল্লী, লক্ষ্ৌ,স্কাণপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
স্থানের দ্রষ্টব্য পদার্থ সকলের পথ-প্রদণ্রিকা । ভ্রমণকণরীর 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। আকার রয়েল ১৬ পেজি 
৯১০ পৃষ্ঠা । উতরুঈ কাগজ, অতুযুৎকৃষ্ট মুদ্রণ, এবং মলাটের 
উপরে ছবি । মূল্য ১২ টাক! । 
*** ইহাতে ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত আছে । 


.প্রতোক ভ্রষ্টব্য পদার্থের আকৃতি প্রভৃতির বর্ণনা আছে; প্রতিহাসিক বিবরণ 
আছে। কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত কিরূপ, ভ্রমপে কত ণরচ লাগে 


ইত্যাদি ক্ষুদ্র শুর অথচ আবশ্যকীয় সংবাদ পধাস্ত দেওয়া! হইয়াছে) 
মাধারণ পাঠঃকবর্গও এ৩ৎপাঠে এ সকলের সুম্পষ্ট আভাস পাইবেন? 


আলেখ্য | শ্রীসীতানাথ নন্দী বি, এ প্রণাত । আকার 
রয়েল ১৬ পেজি ১৮১ পৃষ্ঠা । উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট রণ 
এবং কাগজে বাঁধাই । মূল্য ৪* আনা। 


স* এই খ্রস্থখানিতে ১৪টি চিত্র প্রাঞ্ুল ভাবার অতি হুন্দররূপে 
বঈন্জিত হইয়াছে । লেখক সাহিত্য জগতে অপরিচিত নছেন। ই"হার, 


্ি 


লেখ! অনেকবার অনেক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে | এতস্ডিত 
হাহা কর্তৃক রচিত “যোগনাথ” প্রস্ততি দুই এক থানি গ্রস্থ অলামিক কন্তাৰে 
প্রকাশিত ও প্রশংসিত হইয়াছে । 


ঘোগনাথ-_একটি'চিত্র | 'আাকার রকেদ ১৬ পেজি ৭৯ 
পষ্ঠা । অতুাৎকষ্ট রি অভ্রাৎ্কই্ই মদ্রণ এবং কাগঞ্ভ 
বাধাই । মূল্য ।%০ আনা 
*** সঞ্জীবনী লিখিয়ছেন £-"এই পুস্থক খানির বাহ দৃশ্য যেম 

স্ত্রী, ইহাতে অক্কিত চিত্রটি তেননি বন্দর । এই চিত্রে জ্ঞান, বৈরাগ 

প্রেম ও কবিদ্বের সা নমাবেশ হইয়াছে?” 

সরল প্রারত দর্শন 1] নন্মাল, মধ্যতবঙ্গ ও মধ্য-ইংরাজী 
পরীক্ষাথিগণের জন্ঠ । রান্জসাহী কলেজের প্রাকৃত দর্শনা- 
ধ্যাপক শ্রীকুমু্দিনীকান্ত খন্লোপাধ্যায়, এম, এ প্রণীত । 
আকার ক্রাউন্‌ ৮ পেজি ১৭৫ পুষ্ঠা। প্রশ্ন ও ইংরাজী, 
প্রতিশবের নির্ঘণ্ট-সম্বলিত । মূল্য ॥* আনা। | 


**৯» কুষুদিনী বাবু বিশ্ববিদ্যালরের এক জন প্রখ্যাতনামা ছাত্র 
এম, এ পরীক্ষার প্রাকৃত দর্শন শাস্ত্রে ইনি প্রথম স্থান লা করিয়াছিলেন 
ক্তরাং ইহার গ্রস্থ যে শাস্ত্রগত ভ্রসপ্রসাদৃশৃন্ ইহ? বল? বাহুল্য মাত্র । 


প্রাথমিক প্রাকৃত দর্শন । উচ্চ প্রাইমারি প্রত্ভতি পরী 
ক্ষাধিগণের জন্য । শ্ররকুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ 
প্রণীত। আকার ফুলস্কেপ ৮ পেঞ্জি ৯২ পৃষ্ঠা। মুল্য ।০ 







০০৩ ৩৯৩ ৩৪ ও আযহা ০০৬৯৬ ৩০৬ 


ভাক সংখা 
(পরিগ্রণ ই 






